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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


সমস্ত প্রশংসা একমাত্র এ মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের জন্য 
নির্দিষ্ট-যিনি সমস্ত সৃষ্ট জগতের মালিক ও প্রতিপালক, আর সকল 
পরিণতি মুত্তাকীনদের জন্য । অতঃপর যাবতীয় আশীষ ও শাস্তিধারা 
বর্ষিত হউক আল্লাহ্র বান্দাহ্‌ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাহার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাবর্গের 
প্রতি । 

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাখানি হজ্জ এবং উহার ফযীলত ও নিয়মাবলী 
সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। হজ্জ পালনের জন্য যাহারা সফরের 
ইচ্ছাপোষণ করেন, তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ইহাতে সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। হজ্জ সম্বন্ধীয় মাসআলাগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্তাকারে 
বর্ণিত হইয়াছে । হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও 
রীতিগুলি আমি পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন 
করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। উম্মাতে মুসলিমার প্রতি একান্তিক মঙ্গলাকাঙ্খায় 
এবং মহান আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া 
আমি এই কার্যে উদ্যোগী হইয়াছি। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ 
ফরমাইয়াছেনঃ 

“তুমি (আমার পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী দ্বারা) নসীহত কর । কারণ 
(আমার প্রদত্ত) নসীহত মুমিনদের জন্য উপকারী ।” 

(সূরা আয্যারিয়াতঃ ৫৫) 

আল কুরআনের অপর আয়াতে বলা হইয়াছেঃ 

“যাহাদিগকে কিতাব (-এর ইলম) দান করা হইয়াছে তাহাদের 
নিকট হইতে আল্লাহ্‌ তাআলা এই সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, 
তোমরা লোকদিগকে উঁহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবা এবং উহা বিন্দুমাত্র 
গোপন করিয়া রাখিবা না ।” (সূরা আলে ইমরান £ ১৮৩) 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ 


“তোমরা নেক কাজে ও খোদা-ভীতির পথে একে অপরকে সহায়তা 
কর, পরস্পর সহযোগিতা করিয়া চল ৷” (সূরা মায়েদা £ ২) 

সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 

“দ্বীন হইতেছে উপদেশ-পরামর্শের নাম৷” রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। তাহার খেদমতে 
আরয করা হইলঃ কাহার জন্য উপদেশ-পরামর্শ? তিনি বলিলেন, 
আল্লাহ, তীহার কিতাব এবং তাহার রাসূলের (পক্ষে) এবং মুসলিম 
নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য । 

তাবরানী (রহঃ) হযরত হুযায়ফা রাযিআল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা 
করিয়াছেন, তিনি (হুযায়ফা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ 

“যে ব্যক্তি মুসলমানদের কল্যাণমূলক যাবতীয় কার্যে স্বীয় ভূমিকা 
পালন না করে সে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর যে ব্যক্তি 
সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আল্লাহ্‌, তদীয় কিতাব, তাহার রাসূল, 
তীহার (অনুগত মুসলমানদের) অধিনায়ক এবং সর্বসাধারণ 
মুসলমানদের হিতাকাংখী না হইবে, সে ব্যক্তি উম্মাতে মুসলিমার 
অন্তর্ভূক্ত নহে” 

অতঃপর একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি 
যেন এই পুস্তিকার দ্বারা আমাকে এবং সমগ্র মুসলিম জনসাধারণকে 
উপকৃত করেন এবং ইহার পশ্চাতে গৃহীত যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা 
তীরই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন । তীহার দরবারে আমার এঁকান্তিক দোআ 
এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকাখানির বদৌলতে আমাকে তার দরবারে 
জান্নাতে নাঈম লাভের তাওফীক প্রদান করেন । নিশ্চয় তিনিই হইতেছেন 
সর্বশ্রোতা ও একমাত্র প্রার্থনা মঞ্জুরকারী । তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, 
এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক । 
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হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল এবং উহার গুরুত্ব 


প্রিয় পাঠকবৃন্দ' অতঃপর আপনারা জ্ঞাত হউন ৷ আল্লাহ্‌ আমাকে 
এবং আপনাদিগকে ‘হক’ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাওফীক প্রদান 
করুন । 
নিশ্চয় মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের উপর তাহার ঘর 
কা'বা শরীফের হজ্জ ফরয করিয়াছেন এবং এই হজ্জকে ইসলামের 
একটি স্তম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ 
করিয়াছেন? 
6D HS 3 Nie LEBEL ns oil p> wil sb 5) 
Cow of 5 db 
“মানুষের উপর আল্লাহ্র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহারা এই ঘর 
পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ব করে। আর যে 
এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা 
আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন ৷” 
(সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭) 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর 
(রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ | 
las ols INL YN of BS: oS Sh PDN C2" 
Al a C23 Osa) peg SUSI L2ls Dall ply abl dy) 
"pl 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 

ইসলাম পাচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ 

১। এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন যোগ্য উপাস্য নাই 
আর এই সাক্ষ্যদান করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 

২। নামায প্রতিষ্ঠা করা, 

৩। যাকাত প্রদান করা, 

8 । রমযানে সিয়াম (রোযা) পালন করা । 

৫ । এবং আল্লাহ্র ঘরের (কাবা গৃহে) হজ্জ্ব করা । 

মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মানসূর (রহঃ) তদীয় সুনানে হযরত উমর 
ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি 
বলিয়াছেনঃ 
542 © 0 dS hig Las oa IL Nr) Sail of Sinan 

sales pa be Oxley pa be BN pale ny ES 3 

“আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোককে রাজ্যের শহরগুলিতে 
প্রেরণ করি এবং তাহারা (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) দেখুক এ সমস্ত লোককে 
যাহারা হজ্জ্ব করার সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্জ্ব করে না-তাহাদের উপর 
তাহারা জিযিয়া কর চাপাইয়া দিক । কেননা, সামর্থ থাকা সত্বেও যাহারা 
হজ্জ্ব পালন করে না, তাহারা মুসলমান নয়, তাহারা মুসলমান নয় ।” 

হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি 
বলিয়াছেনঃ 

tyes 5h Gog42 342 Of le D0 S55 Nl sl 53 0 

“যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্জ্ব পরিত্যাগ করিল, সে ইহুদী 
হইয়া মরুক অথবা নাসারা হইয়া মরুক-তাহাতে কিছুই যায়-আসে না।” 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 

যে ব্যক্তির উপর হজ্জ্ব ফরয হইয়াছে তাহার পক্ষে হজ্জ্ব পালনে 
তরান্বিত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, সাহাবী ইবনে আব্বাস 
(রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 

Yer b S54) S| ob Lal 2 = | এ! slo 

“তোমরা ফরয হজ্ছ্বের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা, তোমাদের 
কেহই একথা জানে না যে, তাহার ভাগ্যে কি রহিয়াছে ।” 

(এই হাদীস ইমাম আহমদ ইঁবেন হাম্বল (রহঃ) রেওয়ায়েত 
করিয়াছেন ।) 

সুতরাং সফরের সামর্থ লাভের ফলে যাহার উপর হজ্জ্ব ফরয 
হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক 
হজ্জ্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য । আল-কুরআনে বিখঘোষিত হইয়াছেঃ 


OLS HS 3 Ne SL ELE 2 alll p> wll Sl 3 
Co of Ak dl 
“মানুষের উপর আল্লাহ্র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহার এই ঘর 


পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ্ব সম্পন্ব করে । আর যে 
এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা 


আবশ্যক যে, আল্লাহ্‌ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন ৷” 
(সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭) 


নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ 
(els >>!) (52> ontdN mand SB al ol wlll al 
“হে মানব সমাজ! আল্লাহ্‌ তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন, 
সুতরাং তোমরা হজ্জ্ব পালন কর” (মুসলিম) 
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হজ্জের সহিত উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 


উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। 
উহার একটি হাদীসে হযরত জিব্রীল (আলাইহিস্‌ সালাম) কর্তৃক 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
ys dl Jo) fas ols NL LY ol aS ol DL 
PIS ola Ce alg ainig mal ১ sls ss Mall 
UE 2 pe Sim a FBS ly Lays ol 42৯1) ules) 

(2 S20 Ul 132 BS jl JG ic abl rt) 

“ইসলাম হইল এইঃ তুমি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
কোন সত্য মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহূর ঘরের হজ্জ্ব করিবে এবং উমরাহ্‌ পালন করিবে, জানাবাতের 
গোসল করিবে, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গর্ূপে ওষু সম্পন্ন করিবে এবং রমযানের 
সিয়াম (রোযা) পালন করিবে” 

এই হাদীস ইমাম ইবনে খুযায়মাহ এবং দারাকুত্নী হযরত উমর 
ইবনে খাত্তাব (রাযিআন্পাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন । ইমাম 
দারাকুত্নী বলিয়াছেন, এই হাদীস সঠিক এবং বিশুদ্ধ । 

উমরাহ সম্বন্ধে আর একটি হাদীস উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়িশা 
(রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে মুসনাদ আহমাদ এবং সুনান ইবনে মাজায় 
সহীহ সনদে বৰ্ণিত হইয়াছে 

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! মেয়েদের উপর কি জিহাদ 
ফরয? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 
(Gry e+: 43 JG Y g>= 4) 
মেয়েদের উপর এমন জিহাদ ফরয, যাহাতে লড়াই নাই-উহা 
হইতেছে হজ্জ ও উমরাহ্‌ । (আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ) 
হজ্জ এবং উমরাহ জীবনে একবার মাত্র ফরয 


জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ও উমরাহ পালন করা ফরয । এসম্পর্কে 
সহীহ্‌ সনদে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বলা 
হইয়াছেঃ 
(Uo 38 31) 3 Er +) 
“হজ্জ মাত্র একবার ফরয । অতএব যদি কেহ একাধিকবার হজ্জ 
করে, তবে উহা (অতিরিক্ত হজ্জগুলি) নফল হইবে ।” 
তবে নফল হজ্জ ও উমরাহ্‌ একাধিকবার করাও সুন্নাত । সহীহ্‌ বুখারী 
এবং সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলিয়াছেনঃ 
Vl sl d md gm edly bes LES 5 J) 5m 
Ls 
“এক উমরাহ হইতে আর এক উমরাহ-এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে 
কৃত (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ অর্থাৎ এক উমরার পর 


আরেক উমরাহ করিলে দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে যত (সগীরা) গুনাহ 
করা হইয়াছে সমস্তই মাফ করিয়া দেওয়া হয়।” 


হজ্জযাত্রার পূর্বে ওসীয়ত এবং তাওবাহ্‌ করা 


কোন মুসলমান যখন হজ্জ বা উমরার জন্য সফরের সংকল্প গ্রহণ 
করে, তখন তাহার উচিত স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীগণকে 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


তাক্‌ওয়ার জন্য নসীহত করা । এই নসীহতে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন 
এবং তাহার নিষিদ্ধ কার্যাদি হইতে বিরত থাকার তাকীদ প্রদান করিবে। 
এমন কি তাহার কোন দেনা-পাওনা থাকিলে ওয়ারিসগণকে ডাকাইয়া- 
লিখিতভাবে উহা জানাইয়া দিবে এবং ইহার উপর সাক্ষী রাখিবে। ইহা 
ছাড়া, নিজের সকল প্রকার গুনাহ হইতে তাওবাতুন নাসূহার জন্য জলদী 
করা তাহার জন্য ওয়াজিব মনে করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহার দ্বারা 
সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় ও গুনাহগুলি স্মরণ করতঃ এমন খীটি ভাবে 
একাগ্রতার সাথে তাওবাহ করিবে যাহাতে এ অন্যায়গুলি পুনরায় 
সংঘটিত না করার জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায় । 


আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ 
OP SS Oph Gf bs SL} 
“হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ কর, 
সম্ভবতঃ তোমরা কামিয়াব হইবে । (সূরা নূরঃ ৩১) 
তাওবাহ্র তাৎপর্য 
(4 > )) 
তাওবাহ্‌র তাৎপর্য হইলঃ 
অর্থঃ গুনাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরাইয়া রাখা এবং উহা 
চিরতরে পরিহার করা । পূর্বে যাহা তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহার 
জন্য অনুশোচনা করা এবং এঁ রূপ কর্ম জীবনে পুনরায় না করার জন্য 
দৃঢ়সংকল্প হওয়া । যদি তাহার নিকট কাহারও জান, মাল ও সম্মান 
সম্পর্কে দাবী-দাওয়া থাকে, হজ্জের সফরে বাহির হওয়ার পূর্বেই তাহা 
হইতে মুক্ত হওয়া । অর্থাৎ অর্থের দাবী থাকিলে উহা পূরণ করা অথবা 
দাবীদারের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া ৷ কাহারও জানের ক্ষতি 
করিয়া থাকিলে যেভাবে সম্ভব হয় তাহার দাবী মুক্ত হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 
5 Cl Bob pr 3 db or SxS lbs oie OF cp" 
222 Ny 2 035GN of 
যদি কাহারও নিকট তাহার ভাইয়ের জান-মাল বা মান-ইযষ্যতের 
উপর কোন রকম জোর-যুলুম বা অন্যায় করা হইয়া থাকে তবে উহা 
তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবে অথবা উহা হইতে পাক-সাফ হইয়া যাইবে 
সেইদিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই যেদিন কোন মাল-দীনার ও দিরহাম 
থাকিবে না। যদি তাহার নেক আমল থাকে তাহা হইলে কিয়ামত দিনে 
এঁ নেক আমল হইতে অন্যায়ের পরিমাণ অনুসারে নেকী কর্তন করতঃ 
তাহার দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে । অর্থাৎ যতটুকু অন্যায় সে 
দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে । আর যদি অন্যায়কারীর কোন নেকী 
না থাকে তবে দাবীদারের পাপের অংশ অন্যায়কারীর উপর চাপাইয়া 
দেওয়া হইবে ৷ 


হজ্জ ও উমরার জন্য হালাল মাল 


হজ্জ ও উমরার জন্য পবিত্র ও হালাল মাল বাছিয়া লইতে হইবে । 
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে সহীহ্‌ হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছেঃ 


“Lb NL EY ob HY" 

“আল্লাহ্‌ পূত পবিত্ৰ । তিনি পবিত্ৰ মাল ব্যতীত অন্য কিছুই গ্ৰহণ 
করেন না।” এ সম্পর্কে ইমাম তাবারানী আবু হুরায়রাহ্‌ (রাযিআল্লাহু 
আনহু) বর্ণিত হাদীসে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
S30 5 Al 3 de) 233 Web Li le JC 3)" 
JM ১; Slams a) sla) 2 ol23 Sl ~~ 

gh om =>) D> Lb 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


“যখন মানুষ বিশুদ্ধ মাল লইয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, অতঃপর 
যখন সে সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া- এহরামের এই দোআগুলি 
উচ্চারণ করেঃ “লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক”, তখন আসমান 
হইতে জওয়াব আসে- “তোমার হজ্জের জন্য হাযির হওয়া ও হজ্জের 
উদ্দেশ্যে আগমন মঞ্জুর, তোমার সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত, তোমার 
পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ কবুল ও ক্রটিমুক্ত 
করিলাম ৷” আর যখন বান্দাহ অপবিত্র হারাম মাল লইয়া হজ্জের জন্য 
বাহির হয় এবং সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া “লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা 
লাব্বায়েক” দোআগুলি উচচস্বরে বলিতে থাকে, তখন আসমান হইতে 
একজন আহ্বানকারী জওয়াবে ডাক দিয়া বলে, “লা লাব্বায়েক ওয়া লা 
সা‘দায়েক”- তোমার হাযিরা মঞ্জুর নহে এবং তোমার সৌভাগ্য বলিয়াও 
কিছুই নাই ৷ তোমার পাথেয়, তোমার পথের খরচ, সবই হারাম, সুতরাং 
তোমার হজ্জও গ্রহণীয় নয়। 


কোন ব্যক্তির নিকট হাজীদের সওয়াল-যাঞ্জা করা অবৈধ 


হাজীদের পক্ষে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং অন্য লোকের নিকট 
কিছু সওয়াল করা হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় । কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
UB ay Fes rr Bain xis 2" 
“যে ব্যক্তি সওয়াল-যাঞ্জা করা হইতে বাচিতে চায় আল্লাহ তাহাকে উহা 
হইতে ব্াচাইয়া দেন, আর যে আল্লাহ্র নিকট অভাব পূরণের কামনা করে, 
আল্লাহ্‌ তাহাকে অভাবমুক্ত করিয়া দেন ।” 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ 
<>) 3 3 Ld ey sh Er rl Is J 1 IY" 
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“যে ব্যক্তি মানুষের নিকট পুনঃ পুনঃ সওয়াল -যাঞ্জা করিয়া বেড়ায়, 
কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় সে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে যে, 
তাহার মুখমণ্ডলে কোন গোশ্ত থাকিবে না৷” 

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সম্তুষ্টি 

হাজীদের হজ্জ ও উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ্র সত্তষ্টি 
লাভ এবং পরকালের সৌভাগ্য অর্জন । এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া 
হাজীদের জন্য ওয়াজিব । অতএব নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব 
কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে 
আল্লাহ্‌ সম্তুষ্ট হন । আর দুনিয়া ও উঁহার মিথ্যা মায়াজাল চাকচিক্য হইতে 
সতর্ক থাকা প্রয়োজন । লোক দেখানো বা হাজী নাম ভাঁড়াইয়া জনগণকে 
হজ্জের গল্প শুনাইয়া গর্ব প্রকাশ করা হইতে নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় বাচাইয়া 
চলিতে হইবে । কারণ এই সমস্ত উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য, উহা তাহার 
আমল বাতিল হওয়ার এবং আল্লাহ্র নিকট তাহার আমল গ্রাহ্য না 
হওয়ার কারণ রূপে বিবেচিত হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলিয়াছেনঃ 
9 CS PCH Le SY Ey CTS WA SY 
bo 0 NEE GM SG og * Ue VC 

Coe LSE BEL 
যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার জাকজমকের আকাংখা করবে, 
তাহাদের আমলের প্রতিদান আমি এই জগতেই দিয়া থাকি এবং 
তাহাদিগকে এই জগতে প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র কম করা 
হয় না। কিন্তু তাহারা এ শ্রেণীভুক্ত যাহাদের পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত 
আর কিছুই প্রাপ্য নাই । এই জগতে যাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই 
ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া গেল আর যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবই 
বাতিল হইয়া গেল । (সূরা হুদ $ ১৫-১৬) 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 

আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ 
ds SL Ses CO dss dn AS ON 2) 
Hess UF UL GLa pi 3 

OSE Se ১ GEN rh rs 

“যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের সুখ সুবিধার আকাংখা পোষণ করিয়া 
থাকে, আমি তাহার জন্য এই জগতেই তাহার প্রার্থিত বস্তু দিয়া থাকি 
যেরূপ আমি ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি । তারপর তাহার জন্য 
নির্ধারিত করিয়া দেই সেই জাহান্নাম, সে উহাতে প্রবেশ করিবে হেয় 
প্রতিপন্ন হইয়া ভর্ঘসত অবস্থায়, আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণ 
লাভের আকাংখা পোষণ করিয়া মুমিন থাকা অবস্থায় যথাযথ ভাবে 
সাধনা করিয়া চলে, এই ধরনের লোকদের সাধনা কবূল করা হয়।” 
(সূরা বনি ইসরাইলঃ ১৮-১৯) 

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে 
একটি হাদীসে কুদসী সহীহ্‌ সনদে বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন যে, 
আল্লাহ্‌ বলেনঃ 

$22 Bl orm pS aS 

“সমস্ত শরীকদের মধ্যে আমি শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নেয়ায- 
বেপরওয়া ।” অর্থাৎ শরীকানা কাজের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক 
নাই । সুতরাং যদি কেহ্‌ কোন কাজে আমার সহিত আমি ভিন্ন অন্যকে 
শরীক করে তখন আমি আল্লাহ্‌ তাহাকে এবং তাহার শিরককে পরিত্যাগ 
করিয়া থাকি । (ইমাম মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হতে বর্ণনা করেছেন। 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


হজ্জের সফরে হজ্জযাত্রীকে নেক্‌কার, পরহেযগার এবং শরীয়তের 
জ্ঞান সম্পন্ব আলেমের সাহচর্য বরণ করা বাঞ্চনীয় । অপর পক্ষে জাহেল 
এবং ফাসেক ধরনের লোকদের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখা 
কর্তব্য । হজ্জ ও উমরার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ 
করা প্রয়োজন এবং এ সমস্ত মাসআলা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা 
উচিত-যাহা সাধারণের জন্য কঠিন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে হজ্জ 
বিষয়ক লৱ্ধ জ্ঞানে উহার তাৎপর্য তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। 

হজ্জ ও উমরাহ সফরের নিয়মাবলী 


হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজের সওয়ারী 
পশু, অথবা মোটর গাড়ী কিংবা উড়োজাহাজ অথবা ইহা ভিন্‌ অন্য 
কিছুতে আরোহণ করিবে তখন একবার বিসমিল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ 
পাঠ করিয়া তিনবার আল্লাহু আকবার বলিবে, তারপর এই দোআগুলি 


পড়িবেঃ 
DAO BARTS Ly SAL gh In) 
EE 
বাংলা উচ্চারণঃ “সুবহা-নাল্লাষী সাখ্খারা লানা হা-যা ওয়ামাকুরনা 
লাহু মু‘করিনীন, ওয়া ইন্না-ইলা রাব্বিনা লামুন্কালিবূন ৷ 
“পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি এ মহান প্রভুর, যিনি আমাদের জন্য 
ইহাকে- সওয়ারী বা যাত্রার অন্য বাহনকে আমাদের অধীনস্থ করিয়া 
দিয়াছেন- আমরা কখনও উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিতাম না। নিশ্চয় 
আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব ।”(সূরাঃ আয-যুখরুফ) 
ডা ওলাব 


of ha oh EE use 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


yt SH ll PYG usd) AS | 
— mM) MST JUS EE £3) | Eg Al 
(+ 
বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইনী আস্আলুকা ফী সাফারী হা-যাল 
বির্রা ওয়াত্তাক্‌ওয়া ওয়া মিনাল্‌ আমালি মা-তারযা; আল্লাহুম্মা 
হাওভিন আলায়না সাফারানা হা-যা ওয়াৎবি ‘আন্না বু'দাহু । আল্লাহুম্মা 
আনতাস্‌ সা-হিবু ফিস্‌ সাফারি ওয়াল্‌ খালিফাতু ফিল আহলে-আল্লাহুম্মা 
ইননী আউযুবিকা মিন ওয়া'সায়িস্‌ সাফারি ওয়া কা'আ-বাতিল মান্যারি 
ওয়া সুয়িল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি । 


“হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার দরবারে এই সফরে নেকী ও তাক্‌ওয়া 
যাচঞা করিতেছি- আর এমন কাজের কামনা করিতেছি যাহা তোমার 
সন্তোষ অর্জনে সক্ষম হইবে । হে আল্লাহ্‌! আমাদের এই সফরের কষ্ট 
তুমি লাঘব করিয়া দাও। আমাদের জন্য উহার দূরত্ব কমাইয়া দাও ৷ হে 
আল্লাহ্‌ ! তুমিই এই সফরে আমার একমাত্র সাথী এবং পরিবার- 
পরিজনের জন্য তুমিই আমার উত্তম প্রতিনিধি। হে আমার 
পরওয়ারদেগার আমি তোমার নিকট সফরের ক্লান্তি, বেদনাদায়ক দৃশ্য 
এবং প্রত্যাবর্তনের পর আমার সব নিরাপত্তার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনা করিতেছি ।” 

এই হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
উমর (রাযিআন্গাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে । 


হজ্জযাত্রী তাহার পুরা সফরে আল্লাহ্র যিক্র এবং স্বীয় গুনাহের 
কথা মনে করিয়া বারবার ইস্তেগফার পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র 
নিকট বিনয় সহকারে তাহার করুণা প্রার্থনা করিবে। সে পবিত্র কুরআন 
পাঠ করিবে এবং উহার অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হইবেঃ জামাতে নামায 
আদায় করিবার ব্যাপারে খুব যত্নবান হইবে৷ স্বীয় জিহ্বাকে বাজে 
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মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


কথার উচ্চারণ কথাবার্তা হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে ৷ অপ্রয়োজনীয় 
কাজকর্ম ও অতিরিক্ত তামাসামূলক কথাবার্তা হইতে নিজেকে বিরত 
রাখিবে। স্বীয় রসনাকে মিথ্যা কথন, গীবত ও চুগলখুরী হইতে এবং স্বীয় 
সহচর ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে হাস্যাস্পদ করার মত অবস্থা 
হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে। এতচ্্যতীত হজ্জযাত্রীদের সহিত 
সদ্্যবহার করিবে, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবে, সাধ্যমত সুকৌশলে 
এবং মিষ্টি ভাষায় তাহাদিগকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং 
অপ্রিয় কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করিবে। 
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পরিচ্ছেদ- | 
ইহ্রাম বাধার সময়ে যাহা করণীয় 


অতঃপর হজ্জযাত্রী যখন মীকাতে-ইহরাম বাধিবার নির্দিষ্ট স্থানে 
পৌছিবে তখন তাহার জন্য গোসল করা এবং সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব-উত্তম 
কাজ । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে 
যে, তিনি ইহরামের সময় সিলাইযুক্ত কাপড় ছাড়িয়া দিয়া গোসল 
করিতেন এবং সুগন্ধি মাখিতেন । বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীসে হযরত 
আয়িশা (রাযিআল্লপাহু আনহা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি 
বলিয়াছেনঃ 


24 Of J5 lz) dy She dl be BY) bl ES" 
"cdl 24 of 5 dS; 
“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাধার 
পূর্বে সুগন্ধি মাখাইয়া দিয়াছি এবং হালাল হইবার সময়-১০ই যিলহাজ্জ 
তারিখে আন্পাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবার পূর্বেও সুগন্ধি মাখাইয়াছি।” 
হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) উমরার জন্য ইহরাম বাধার পর 
হায়েয হইয়া গেলে হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
তাহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং উমরার ইহরাম ছাড়িয়া দিয়া 
হজ্জের ইহরাম বাধিবার আদেশ প্রদান করেন। 
আর আস্মা বিনতে উমায়স- হযরত আবূ বকর (রাযিআল্লাহু 
আনহু)-এর স্ত্রী মদীনা হইতে হজ্জের ভৃন্য বাহির হওয়ার পর যুল- 
হুলাইফা নামক স্থানে পৌছিয়া সন্তান {প্রসব করিলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং 
লজ্জাস্থানে আলাদা কাপড় ব্যবহার করিয়া ইহরাম বাধার হুকুম দেন। 
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ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মেয়েরা ঝতুবর্তী হওয়া অথবা সন্তান 
প্রসব করার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে যখন মীকাতে পৌছাইবে, 
তখন গোসল করিবে এবং অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সহিত এ অবস্থায় 
ইহরাম বাধিবে। হাজীগণ হজ্জের যেসব নিয়মাবলী পালন করে 
তাহারাও এগুলি পালন করিবে- কেবলমাত্র আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করা 
ছাড়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা 
(রাযিআনল্লাহু আনহা) ও হযরত আসৃমাকে পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। 

ইহরাম অবস্থায় করণীয় কাজসমূহ 

যে ব্যক্তি ইহরাম বাধিতে যাইতেছে তাহাকে নিজের গোফ, নখ, 
নাভির নীচের লোম এবং বগলের লোমগুলি পরিস্কার করার প্রতি 
বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। সুতরাং এগুলি পরিস্কার করার 
বাধার পর এগুলি কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা এগুলি ইহরাম 
অবস্থায় কাটা হারাম । ইহার আরও কারণ হইল- নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এগুলি পরিস্কার করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে আবূ 
হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 


ALB by SI 43 cD OU LS Sha" 
"UN LAS 


ইসলামের স্বভাবসুলভ কাজ হইতেছে পাচটিঃ খাতনা করা, নাভির 
নীচের লোম হ্ষুর প্রভৃতি দ্বারা পরিস্কার করা, গৌফ কাটিয়া ছোট করা, 
নখ কাটা ও বগল পরিস্কার করা । 


সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে 
বৰ্ণিত হইয়াছেঃ 
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ul G>y Yl sy ALY ol ai 3 Us) 
oh st IS HE LN ul 
“গোফ ছোট রাখা, নখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভির 
দেওয়া হইয়াছে যেন চন্লিশ দিনের অধিক আমরা উহা ছাড়িয়া না দেই । 
অর্থাৎ উহার কর্তন বা পরিস্কার করার কার্যে চল্লিশ দিনের অধিক সময় 
যেন অতিক্রম না করে। আর নাসায়ীতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, এই 
সব কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের 
জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।” এ হাদীস আহমাদ, আবূ দাউদ 
ও তিরমিযীতেও নাসায়ীর শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। 


> 3 NY cs st ol As Wp) 
sd >= 3 YN, 
“আর মাথার চুল সম্পর্কে কথা এই যে, পুরুষদের জন্য হউক অথবা 
মেয়েদের জন্য হউক কাহারও পক্ষেই ইহরাম বাধিবার সময় মাথার চুল 
কাটা শরীয়তসম্মত নহে।” আর দাড়ি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা 
মুন্ডন করা বা উহার কিছু অংশ কর্তন করা সব সময়েই হারাম, বরং উহা 
ছাড়িয়া দেওয়া এবং বর্ধিত করা ওয়াজিব ৷ কারণ সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
AAP nly SNP) 5 pA p= 
দাড়ি সম্পর্কে “তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আচরণ অবলম্বন কর । 
দাড়ি বর্ধিত কর আর গৌফ-মোচ ছোট কর । সহীহ মুসলিমে আবূ 
হুরায়রা (রাঘিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেনঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 


19 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 
orl LE cdl > pills" 
“তোমরা মোচ ছাটিয়া ফেল, দাড়ি ছাড়িয়া দাও, অগ্নি উপাসক 
সম্প্রদায়ের বিপরীত-ইসলামের নীতি অবলম্বন কর ।” 
এই যুগে অধিকাংশ মানুষ এই সুন্নাতের বিপরীত আচরণ করার 
ধৰ্মীয় মুসীবত এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহারা 
দাড়ির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কাফিরদের অনুকরণে এমন 
সম্তষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, এ সঙ্গে নারী জাতির সহিত সাদৃশ্য স্থাপনের 
দিকে ঝুঁকিয়াছে। 
idly pl SB] sr "DY 
বিশেষ করে আফসোস এঁ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা বিদ্যাচর্চা ও 
শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত! তাদের জন্য- 
Oy ol bly SU 
ইন্না লিল্পাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়া ছাড়া গত্যসন্তর নাই । 
Lh Ota dg CED ala! G3 gs SEI 
SU VLE Vy dN FS Hl ony Bl ly lel Srl 
mal sh) 
আমরা আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমাদের 
এবং মুসলমানদেরকে যাবতীয় সুন্নাত মেনে চলার এবং সুন্নতকে মযবৃত 
সহকারে আকড়াইয়া ধরার এবং উহার প্রতি লোকদের আহ্বান 
জানানোর দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করেন, যদিও অধিকাংশ লোক 
সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তবে আল্লাহই আমাদের জন্য 
যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক ৷ আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত মানুষের 
জন্য অন্যায় কর্ম ও কষ্টদায়ক বস্তু হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকা এবং 
লাভজনক কর্মে আত্মনিয়োগ করার কোন শক্তি নাই । 
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ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় বস্তর 
অতঃপর পুরুষগণ-সিলাইবিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিবে, লুঙ্গী 
ও চাদর উভয়ই সাদা এবং পরিস্কার হওয়া মুসতাহাব। এ সম্পর্কে নবী 
সান্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিম্নরূপঃ 


42) IA CLNL ax pl dey #303 ES St try 
bl 

তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাধার 
সময় যেন একটি লুঙ্গী ও চাদর এবং এক জোড়া জুতা পরিধান করে । 
ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুল্লাহ) উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

আর মেয়েদের বেলায় যে কোন রংয়ের কাপড় পরিধান পূর্বক 
ইহ্রাম বাধা বৈধ । উহা কালো, সবুজ অথবা যে কোন রংয়ের হওয়া 
জায়িয আছে। তবে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, তাহাদের 
পোশাক যেন পুরুষদের পোশাকের মত না হয়। আর যাহারা মেয়েদের 
ইহরামের জন্য অন্য সব রং বাদে কেবলমাত্র সবুজ বা কালো রংয়ের 
কাপড় পরিধান করিবার কথা নির্দিষ্ট করিয়া দেন-শরীয়তে তাহাদের এই 
কথার কোন ভিত্তি নাই । 


ইহরাম কালীন নিয়ত 

তাহার পর হাত-পায়ের নখ, গৌফ, বগলের লোম প্রভৃতি পরিস্কার 
করা এবং গোসল ও ইহরামের কাপড় পরিধানের পর হজ্জ বা উমরা-এই 
দুই ইবাদতের যেটিই সে করিতে চায় তাহার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ 
করিবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
LAE sy Ly be eA ISU ol Jes UY 

“আমলসমূহ নিয়তের উপরই নির্ভরশীল-প্রত্যেক মানুষ যে উদ্দেশ্য 
সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত করিবে তাহাই সে পাইবে” 
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হজ্জ বা উমরা এই দুই ইবাদতের যে কোনটির জন্য সে নিয়ত 

করিবে, উহা মৌখিক উচ্চারণ করা শরীয়ত সিদ্ধ । অতএব যদি তাহার 
SEE ME 

লাব্বাইকা হাজ্জান অথবা লাব্বাইকা হাজ্জান । 

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছেন। 
পরিবহণ পশু হউক অথবা মোটর বা বিমান হউক অথবা অন্য যাই 
হোক, নিদিষ্ট পরিবহণের উপর আরোহণের পর উক্ত নিয়তের শব্দ মুখে 
উচ্চারণ করা উত্তম । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
স্বীয় সওয়ারী-উটের উপর উপবেশন করিলেন এবং উট সমীকাত হইতে 
সফরের উদ্দেশ্যে তাহাকে লইয়া চলিবার জন্য খাড়া হইল, তখনই 
তালবিয়া-লাব্বাইক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের 
বহুমতের মধ্যে এইটিই বিশুদ্ধতম । 


ইহরাম ব্যতীত অন্য ইবাদতে সশব্দে 
নিয়ত উচ্চারণ বিদআত 


ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদাতে মৌখিক নিয়তে শব্দ উচ্চারণ করা 
শরীয়তে বৈধ নয়, কেননা কেবল ইহরামের সময়ই “নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম” হইতে এরূপে বলিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। 


er et 3 LRALY Of 0 ss LP phy Bll Mall Ll 
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কিন্তু নামায, তওয়াফ বা অন্য যে কোন ইবাদতে নিয়তের কোন শব্দ 
মুখে উচ্চারণ না করাই উচিত । 


ld US Lol olay dx 
অতএব বলিবে না যে, অমুক অমুক নামায পড়ার নিয়ত করিতেছি, 

isl 3h Ol Es) 

নাওয়াইতু আন্‌ আতুফা কাযা-আমি অমুক তওয়াফের নিয়ত করিতেছি । 

LU asly cl SU ly BASE ASV op Sy Lill hs 
বরং মুখে নিয়তের কথা উচ্চারণ করা অভিনব বিদ'আত, আবার 

জোরেশোরে বলা আরও জঘন্য বিদ'আত এবং শক্ত গোনাহ । 

la 3 le dl do dp Jad Eta Lb LAN TE 
“যদি নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শরীয়তে বৈধ হইত, তাহা হইলে 
এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উম্মতের জন্য উহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিতেন এবং আমলে বা বর্ণনায় 
স্বীয় উম্মতকে উহা পরিস্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতেন । উপরত্ত সাল্‌ফে 


সালেহীন-সাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) ও তাবেয়ীগণ 
আমাদের পূর্বে উহা অবশ্যই করিতেনঃ 


Sou 2 V3 ny she dl Ge sl of DS Ji Ll 
ig Mn) She dl he SIG Gy eas af ole se Al 
Ae 3 Mr = “Ms ice , FINE Nl 


অতঃপর যখন উহা নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত 
হয় নাই এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় 
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সাহাবাগণ হইতেও উহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই, অতএব একথা 
নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, উহা বিদ'আত । 


রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ 

ফরমাইয়াছেন, সবচেয়ে খারাপ কাজ হইতেছে-শরীয়তে নব উদ্ভাবিত 

আর শরীয়তে প্রমাণ নাই এমন প্রত্যেক নূতন কাজ 
গোমরাহী । (সহীহ মুসলিম) 
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পরিচেছদ- |} 
মীকাতের বর্ণনা 
md Ed | 
মীকাত পাচটিঃ 
প্রথম মীকাতঃ মদীনাবাসীদের জন্য । উহার নাম হইলঃ 44 ১ 
“যুলহ্ুলাইফা”। আজকাল সর্বসাধারণের মাঝে উহা ৮ ১৬! 
আবইয়ারে আলী বলিয়া কথিত । 
দ্বিতীয় মীকাত হইতেছেঃ ৮4 । “আলজুহ্‌ফাহ” সিরিয়াবাসীদের 
এবং এ রাস্তা দিয়া যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য । 
জুহ্‌ফা-রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম । যদি 
রাবাগে পৌছিয়াই কেহ ইহ্‌্রাম বাধে, তাহাও যথেষ্ট হইবে । কারণ 
রাবাগ জুহ্‌ফার অনতিদূরেই অবস্থিত ৷ 
তৃতীয় মীকাত হুইল £ J;১-।৩, 5; “করনুল মানাযিল” । উহা 
নজদ্বাসীদের ইহরাম বাধিবার স্থান । আজকাল উহার নাম হইয়াছে 


"| সহাই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হইতে জলযানে হজ্জযাত্রীদেরও মীকাত । 
ইয়ালামলাম একটি পর্বতের নাম-সমুদ্র হইতে দেখা যায় না । জাহাজ উহার বরাবর 
আসার প্রান্ধালে জাহাজের কাপ্তান বা হজ্জযাত্রীদের আমীরগণ উহা জানাইয়া দেন । 
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উপরোল্লিখিত মীকাতসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উল্লেখিত এলাকাবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং এ 
এলাকাবাসী ছাড়া অন্যান্য স্থানের লোক যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে 
এ মীকাত দিয়া অতিক্ৰম করিবেন তাহাদের জন্যও উহা নির্ধারণ 
করিয়াছেন। 


ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা হারাম 


jj Of ale p63 er 0A Nf rr Sk Yl 
‘fl! 09 
“যে ব্যক্তি এ মীকাত অতিক্রম করিবে, তাহার জন্য এখানেই 
ইহরাম বীধিয়া লওয়া ওয়াজিব হইবে এবং ইহরাম ব্যতীত এস্থান দিয়া 
অতিক্রম করা হারাম হইবে যখন হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় 
পৌছিবার এরাদা রাখিবে। স্থলপথে এ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা 
আকাশ পথে উহক। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
বাণী এরূপ ব্যাপক অর্থে বর্ণিত হইয়াছেঃ 
dl HA A al pr be GA 
“এ মীকাতগুলি এ এলাকাবাসীদের জন্য । আর যাহারা হজ্জ ও 
উমরাহ্‌ করার উদ্দেশ্যে এ স্থানে পৌছিবে, তাহাদের জন্যও মীকাত 
নির্ধারিত!” স্থল পথে এ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা আকাশ পথে 
হউক । আর যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য লইয়া মন্ধার আকাশপথে 
আসিবার এরাদা করিবে তাহাদের জন্য বিমানে আরোহণের পূর্বেই 
গোসল প্রভৃতির মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সারিয়া লইবে। 
অতঃপর যখন মীকাতের কাছে পৌছিবে তখন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান 
ইহরাম বাধিবে। আর যদি সময় সংকীর্ণ হয় তবে লাব্বাইকা বলিয়া 
হজ্জের ইহরাম বাধিবে। আর যদি বিমানে আরোহণের পূর্বে কিংবা 
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মীকাতের নিকট পৌছিবার পূর্বে কোন হজ্জযাত্রী লুঙ্গী ও চাদর পরিধান 
করিয়া নেয় তাতেও কোন দোষ নাই । কিন্তু তাই বলিয়া সে হজ্জের 
ইবাদতে শামিল হইয়াছে, একথা মনে করা চলিবে না। অর্থাৎ 
“লাব্বাইকা” মুখে উচ্চারণ করা চলিবে না। কিন্তু যখনই জানিতে 
পারিবে যে, জলযান বা বিমান-মীকাতের কাছাকাছি কিংবা উহার বরাবর 
স্থান পর্যন্ত পৌছিয়াছে, তখন “লাব্বাইকা” বলিয়া ইহরামের নিয়ত 
করিতে হইবেঃ 
UA or NL oA dl ny le dl Se sl ON 
কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত ছাড়া ইহরাম 
বাধেন নাই । 
উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অবশ্যই কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থাপিত দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের 
ন্যায় হজ্জের বিষয়েও তাহার পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলে । কারণ আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলিয়াছেনঃ 
EEE Jy dS oN "5 
তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
যাবতীয় কাজে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলিয়াছেনঃ 
be চখ! be 58 14>" 


“তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকামসমূহ গ্রহণ কর ৷” 


হজ্জ অথবা উমরাহ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা 
মন্ধায় আসে তাহাদের জন্য ইহরাম বাধা জরুরী নহে । যেমন ব্যবসায়ী, 
লাকড়ী সংগ্রহকারী, ডাক পিয়ন ইত্যাদি । তবে ইহারা যদি নিজেরা ইহা 
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করিতে চায়, করিতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্পাম)-এর হাদীস বর্ণিত । 
oe Gl A A 
এই সব “মীকাত” ইহরাম বাধার স্থান তাহাদের জন্য যাহারা হজ্জ ও 
উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী এবং এঁ সমস্ত লোকদের জন্যও যাহারা এঁ 
মীকাত অতিক্ৰম করে। 


যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইরাদা ব্যতীত মীকাতের নিকট দিয়া 
অতিক্রম করিবে তাহার জন্য ইহরাম জরুরী নহে। স্বীয় বান্দাদের উপর 
দ্বীনকে সহজ করিবার জন্য ইহা আল্লাহ্‌ তাআলার অন্যতম রহমত । 
সুতরাং ইহার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার হামদ এবং শোকর । উহার আর 
একটি প্রমাণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা 
বিজয়ের বৎসরে সাহাবাগণ সমভিব্যহারে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন 
তিনি ছিলেন সৈনিকের বেশে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় । সেই 
সময় তিনি ইহরাম বাধেন নাই বা সাহাবাগণকেও উঁহা বাধিবার নির্দেশ 
দেন নাই । কেননা তখন তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মক্কা 
বিজয় এবং কাবার অভ্যন্তরে যে শিরক প্রচলিত ছিল তাহা দূর করার 
উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। 

স্নীকাতের চতুঃসীমায় অবস্থানকারীদের জ্ঞাতব্য 
eli USS CBA 02 eS UN ply 
83 83 SAY 8A) pi) 

মীকাতের চতুঃসীমার ভিতরে যাহাদের বাসস্থান যেমনঃ জেদ্দা, 
উম্মুসসালাম, বাহরাহ-তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান- 
আশ্শারায়েঅ, বদর, মাসতুরাহ প্রভৃতি স্থানসমূহে অবস্থানকারীগণকে 
হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাধার জন্য উল্লেখিত পীচটি মীকাতের মধ্যে 
কোন একটির নিকটও পৌছাইতে বা যাইতে হইবে না। 


26 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 

“বরং তাহাদের অবস্থান স্থলই তাহাদের মীকাত স্বরূপ ৷” অতঃপর 
হজ্জ বা উমরার ইরাদা করিলে এ স্থান হইতেই ইহরাম বাধিবে। আর 
যদি কাহারও মীকাতের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে দুই স্থানেই বাসস্থান 
থাকে তবে তাহার জন্য এখ্‌তিয়ার আছে যেখান হইতে ইচ্ছা সেখান 
হইতেই ইহরাম বাধিতে পারে। অথবা যদি সে ইচ্ছা করে তাহার 
বাসস্থান হইতেই ইহরাম বাধিতে পারে, যাহা মীকাত হইতে মক্কার 
অধিক নিকটবর্তী । 


কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতের উল্লেখ প্রসঙ্গে 
হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে 
সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়াছেনঃ 
ye Sa hl o> Ml op des DS 032 0 cr" 
) DE a 21 IS 
স্থান হইবে তাহাদের নিজস্ব অবস্থানস্থল, এমন কি মন্ধার লোক মক্কাতেই 
ইহরাম বাধিবে।” (বুখারী-মুসলিম) 
HI EA fas CAS P23 rN or SN 
Srl 04) 
“কিন্তু যে ব্যক্তি উমরার ইরাদা করিবে ‘হারাম’ সীমায় থাকা অবস্থায় 
তাহাকে হারামের সীমানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং 
হারামের চতুঃসীমার বাহিরে গিয়া উমরার ইহরাম করিতে হইবেঃ 
Saal) iGo a2 db Ung ade SL he SON 
A pS HHI EAN As Wl A 
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কেননা নবী সহধর্মিনী হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন 
নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমরাহ পালন সম্পর্কে 
তাহার আকাঙ্খার কথা জানাইলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) সহোদর ভ্রাতা 
আবদুর রহমানকে তাহার ভগ্নি আয়িশাকে (রাযিআল্লাহু আনহা) সঙ্গে 
লইয়া হারাম সীমার বাহিরে যাওয়ার এবং সেখান হইতে ইহরাম বাধিয়া 
লইয়া আসার হুকুম প্রদান করিলেন । 


ইহাতে বুঝা গেল যে, হারামের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারীগণ 
উমরাহ করা কালে হারাম সীমার ভিতরে ইহরাম বাধিবে না । বরং হারাম 
হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। এখন রহিল পূর্বোল্লিখিত ইবনে 
আব্বাসের হাদীস যাহার সারমর্ম “মক্কাবাসীগণ মক্কা হইতেই ইহরাম 
বাধিবে” উহা কেবল মাত্র হজ্জের জন্য প্রযোজ্য উমরার জন্য প্রযোজ্য 
নহে । কেননা উমরার ইহরাম হারাম সীমার অভ্যন্তরে বৈধ হইলে হযরত 
আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)- কে উহার অনুমতি দিতেন এবং হারাম 
সীমার বাহিরে পৌছাইয়া উমরার ইহরাম বাধার জন্য কষ্ট স্বীকারের 
নির্দেশ দিতেন না। ইহা একটি দ্বর্থহীন সুস্পষ্ট ব্যাপার । ইহাই 
অধিকাংশ আলেমগণের উক্তি এবং মুমিনের জন্য সন্দেহাতীত পন্থা । 
কেননা উহাতে উভয় হাদীসের প্রতি আমল করা হইল । আল্লাহ্‌ 
তাআলাই হইতেছেন তাওফীকদাতা 


হজ্জের পর বেশী সংখ্যায় উমরাহ করা শরীয়তসম্মত নহে 


পূর্বে উমরাহ করা সত্বেও উহার পর কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর 
অধিক সংখ্যক উমরাহ করার আগ্রহ প্রবণতায় ‘তানয়ীম’ বা জে’এরানা 
নামক স্থানে গিয়া উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাধিয়া আসে । ইহার কোন 
দলীল নাই । বরং সমুদয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উহা না 
করাই উত্তম । 
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1 mes Sl 2) Holy ply She SY G2 SOS 
Ao lp es 

“কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সাহাবা 
(রাযিআল্লাহু আনহুম)গণ হজ্জ হইতে ফারেগ হওয়ার পর কখনই এরূপ 
উমরাহ করেন নাই ।” 

অবশ্য তানয়ীম হইতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর 
উমরাহ শুরু করার বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা শুধু এই কারণে 
হইয়াছিল যে, স্বীয় মাসিক-ঝতু শুরু হওয়ার কারণে তিনি লোকদের 
সহিত মক্কায় প্রবেশকালে উমরাহ সমাপন করিতে পারেন নাই । ফলে 
হজ্জের পর পাকসাফ অবস্থায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট সেই উমরাহ যাহা মীকাত হইতে শুরু করিয়াছিলেন 
তাহা তুর কারণে বাতিল হইয়া যাওয়ায় উহার পরিবর্তে নতুনভাবে 
উমরাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন । ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাহাকে সেই অনুমতি প্রদান করেন। 

এইভাবে তাহার দুইটি উমরাহ্‌ পালন হইয়া গেল-একটি হজ্জের 
সহিত সম্পাদিত উমরাহ, অপরটি এই পৃথক উমরাহ অতএব যদি কেহ 
হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর মত অবস্থার সম্মুখীন হন, 
তাহা হইলে তিনি হজ্জের পরও উমরাহ করিতে পারেন । এইভাবে 
শরীয়তের সমস্ত দলীল মুতাবিক কার্য সম্পাদিত হইবে এবং হজ্জে সকল 
মুসলমানের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা হইবে। হজ্জের পর হাজীদের 
মন্ধায় প্রবেশকালীন উমরাহ ছাড়া আর একটি উমরাহ করিতে উদ্যোগী 
হওয়া সকলের জন্যই কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, উহাতে 
একদিকে লোকদের ভয়ঙ্কর ভিড় হয়, দুর্ঘটনা আশঙ্কা দেখা দেয়, 
অপরদিকে উহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত 
এবং সুন্নতের পরিপস্থী কাজ করা হয়। সঠিকভাবে সুন্নতের অনুসরণ 
করিয়া চলার তাওফীক দানকারী হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ 
তাআলা । 
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হজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময় মীকাত 
অতিক্ৰমকারীদের করণীয় 
জানিয়া রাখা কর্তব্য মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয় কাজসমূহে 
দুইটি নিয়ম রহিয়াছেঃ 


প্রথমঃ হজ্জের মওসূম ছাড়া যেমন রমযান অথবা শা'বান মাসে যদি 
কেহ মীকাতে পৌছে তবে তাহার জন্য সুন্নত তরীকা হইতেছে এই যে, 
সে অন্তরে উমরার নিয়তে ইহরাম বাধিবে এবং এইভাবে মুখে সশব্দে 
লাব্বাইকা উচ্চারণ করিবেঃ 


লাব্বাইকা উমরাতান অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান । 

উহার পর নবী (সাল্লাল্পাহ্‌ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় এইভাবে 
তালবিয়া পাঠ করিতে থাকিবেঃ 
ইন্নাল হামৃদা ওয়ান্‌ নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা । 


হাযির, তোমার কোনই অংশীদার নাই । তোমার দরবারে উপস্থিত 
হইয়াছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং নি'য়ামত সামগ্রী সবকিছুই তোমার, 
সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নাই । 


এই তালবিয়া খুব বেশী মাত্রায় পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্‌ 

সুবহানাহু এর অধিক মাত্রায় যিকর করিতে থাকিবে। অতঃপর এইভাবে 

তালবিয়া এবং যিক্র করিতে করিতে যখন আল্লাহ্র ঘর কাবায় 
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পৌছিবে, তখন তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবে এবং সাতবার আল্লাহ্র 
ঘরের তওয়াফ করিবে তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই 
রাকাত নামায পড়িবে। তারপর সাফার দিকে যাইবে এবং সাফায় 
পৌছিয়া সাফা-মারওয়ার মধ্যভাগ সাতবার সাঈ করিবে। ইহার পর 
মাথার চুল মুন্ডন করিবে অথবা ছোট করিবে। 


এই নিয়মে তাহার উমরাহ পূর্ণ হইয়া গেল এবং ইহরামের কারণে 
যাহা যাহা হারাম ছিল তাহা এখন হালাল হইয়া গেল । 

আর দ্বিতীয় হইল হজ্জঃ হজ্জের মাসগুলিতে মীকাতে পৌছা আর 
এগুলি হইতেছে শওয়াল, যিলক্ৃদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক- 
এই সময়ের মধ্যে আগমনকারীদের জন্য নিম্নলিখিত তিন নিয়মের যে 
কোন একটি নিয়ম তাহাদের অবলম্বন করার ইখ্তিয়ার আছে । 


একঃ কেবলমাত্র হজ্জ ৷ দুইঃ কেবলমাত্র উমরাহ । তিনঃ হজ্জ ও 
উমরাহ উভয়ই একসাথে । 


কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলকৃদ মাসে বিদায় 
হজ্জে মীকাতে পৌছিয়া সাহাবাদেরকে (রাযিআল্লাহু আনহুম) এই তিন 
নিয়মের যে কোন একটি অবলম্বনের ইখ্তিয়ার দিয়েছিলেন। 


কিন্তু সুন্নত নিয়ম এই যে, ইহ্‌রাম বাধার সময়ে যাহার সহিত 
কোরবানীর জানোয়ার না থাকে সে কেবলমাত্র উমরার ইহরাম বাধিবে 
এবং হজ্জের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে উমরাহ করার নিয়মে- 
যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে এঁ নিয়মে উহা পালন করিবে। কারণ 
সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) যখন মন্ধার নিকটবর্তী হইলেন তখন 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের হজ্জের ইহরামকে 
উমরার হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দেন এবং এঁ বিষয়ে তাহাদেরকে 
মন্ধায় গিয়া জোর তাকীদও দেন। সে মতে সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু 
আনহুম) আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিলেন, সাফা মারওয়াহ সাঈ করিলেন 
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এবং মাথার চুল ছোট করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশ মুতাবিক ইহরাম ছাড়িয়া দিলেন । কিন্তু এ সমস্ত ইহ্রামকারীগণ 
যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল তাহারা উমরাহ সমাপন 
করার পর ইহরাম অবস্থায় রহিয়া গেলেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে ১০ই যিলহজ্জে কোরবানী করার পর 
হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
ea bly Ab 4 Of SAL Sn nr G> Bly 
ইহরামের সময়ে অথবা মক্কায় প্রবেশের পূর্বে কোরবানীর জানোয়ার 


যাহার সহিত থাকিবে তাহার জন্য সুরত নিয়ম এই যে, সে ব্যক্তি হজ্জ ও 
উমরার ইহরাম একই সাথে বাধিবে। 


SLI BIS) LUD fd SG lng le dH Ae sl 


HE OM Sh 0 ne Hl stl pr EM Bd pr HY 
“কেননা নবী bs আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং ul 
করিয়াছিলেন এবং তিনি কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে 
আর যে সমস্ত সাহাবা (রাযিআল্লাহ্‌ আনহুম) কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন অথচ কেবল উমরার ইহ্রাম বাধিয়াছিলেন, তাহাদেরকেও 
তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা উমরার ইহরামের সাথে হজ্জের 
ইহরামও বাধিবে এবং আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা হাজ্জাতান ও উমরাতান 
a aL SH AE উমরাহ সমাপনের পরই হালাল হইবে 
না; বরং হজ্জ সমাপন করিয়া কোরবানীর দিবসে কোরবানীর পর হালাল 
হইবে । আর যাহারা কেবলমাত্র হজ্জের ইহরাম বাধে, উমরার নিয়ত 
করে না, অথচ কোরবানীর জন্য জানোয়ার সঙ্গে আনে তাহারাও ইহরাম 
অবস্থায় থাকিয়া যাইবে এবং (উমরাহ ও হজ্জ দুইটি সমাপন করার পর 
১০ই যিলহজ্জ ইহরাম ছাড়িবে ৷)’ হজ্জে-কেরানকারীদের ন্যায় তাহারা 
কোরবানীর দিবসে হালাল হইয়া যাইবে । 


*। অনুবাদকের ব্যাখ্যা । 
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অতএব হঁহা দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের অথবা হজ্জ ও 
উমরাহ উভয়েরই নিয়ত করিয়াছে অথচ তাহার সহিত কোরবানীর 
জানোয়ার নাই, তাহার জন্য মক্কায় পৌছাইয়া আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ, 
সাফা মারওয়াহ সাঈ এবং মাথার চুল ছোট করার পর অর্থাৎ উমরাহ 
সমাপনের পর ইহরাম অবস্থায় থাকা আদৌ উচিত হইবে না। 


S23 2363 bps lL hf df x BL) 
ES Mes Ss dl se SM ALS Hy rah 
+ lp AE Hf YL DL asl or SA 

বরং তাহার জন্য সুন্নত পদ্ধতি এই যে, হজ্জে কেরানের নিয়ত এর 
হহরামকে উমরার ইহরাম গণ্য করিয়া তওয়াফ ও সাঈ-এর পর মাথার 
চুল ছোট করিয়া ইহরাম ছাড়িয়া দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লান্পাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সমস্ত সাহাবাগণ (রাযিআনল্লাহু আনহুম) 
যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল না অথচ শুধু হজ্জের বা 
তাহাদিগকে এরূপ হালাল হওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন। 

হ্যা, তবে যদি অবস্থা এইরূপ হয় যে, এঁ ধরনের নিয়ত করার পর 
মক্কায় পৌছাইতে দেরী হইয়া গেল, যান-বাহন প্রভৃতির গোলযোগের 
জন্য রাস্তায় এত দেরী হইয়া গেল যে, উমরাহ পূর্ণ করার পর হজ্জ 
ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দিল, তাহার জন্য এঁ অবস্থায় একই 
ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ করা জায়েয হইবে । এই অবস্থায় ইহরাম না 
পড়িতে মীনা চলিয়া যাইবে। এঁ অবস্থায় সাবেক ইহরাম না ছাড়িলে 
কোন দোষ হইবে না। 
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পথে অসুস্থ হইলে অথবা দুশমন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তির 
আশংকা দেখা দিলে ইহরাম বাধিবার নিয়ম 


কোন ইহরামকারী তাহার অসুস্থতা, শত্রুর ভয়, অথবা অনুরূপ অন্য 
কোন কারণে হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া 
li lls ho AAAS Gh) te DL! 


“যদি EE NSE TENA EE 
বাধা দেয়, তবে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানেই আটকাইয়া দিবে 
সেখানে আমার ইহরাম ভঙ্গ হইবে, ফলে আমি হালাল হইয়া যাইব । 

ইহার স্বপক্ষে যুবাআ’হ বিনতে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর 
হাদীসটি উল্লেখযোগ্য । 

যুবাআ’হ বিনতে যুবাইর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
পীড়িত! এখন আমার কি করা উচিত? 


তখন ব্লাসূলুল্লাহ (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ 


(4৮ ১) 5 > si 8) shly Ee 

“তুমি হজ্জে বাহির হও এবং ইহরামের সময় শর্ত আরোপ কর - হে আল্লাহ্‌! 
ইহরাম শেষ হইবে, আমি তখনই হালাল হইয়া যাইব ।” 

এই শর্তারোপের উপকারিতা এই যে, মুহরিম ব্যক্তির উপর যখন 
অসুস্থতা দুশমন প্রভৃতির বিপদাশংকা তাহার হজ্জের আরকান পুরা 
করিতে বাধা সৃষ্টি করে, যাহার ফলে ইহরাম পরিত্যাগ করিতে হয় 
এইরূপ অবস্থায় তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ বা কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। 
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পরিচ্ছেদ- ১ 
BE | Coan 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হজ্জ 


ছোট বালক-বালিকার হজ্জ সিদ্ধ হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে 
ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন 
মহিলা তাহার এক শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই শিশুর কি হজ্জ হইবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বলিলেন, 


EE A, টে 
হ্যা, তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে, আর উহার সওয়াব তুমি পাইবে । 


সহীহ বুখারী শরীফে সায়েব ইবনে ইয়াষীদ (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ 


“আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করান হয়।” 

তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ ইসলামের ফরয হজ্জ হিসাবে গণ্য হইবে 
না। অনুরূপভাবে গোলাম ও বান্দী-কৃতদাস ও কৃতদাসীরও তাহাদের 
মনিবদের সহিত হজ্জ করিলে উহা ফরয হজ্জরূপে আদায় হইবে না। 
ইহার দলীল হইতেছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর 
হাদীস যাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
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we Ul sr > Hf als Ll E> Fe 
sly Et Bf onl A) CE Fl > ls FH > 
“যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অথবা বালিকা-তাহার অভিভাবকের সহিত 
হজ্জ করিল, বয়প্রাপ্ত এবং সামর্থের অধিকারী হওয়ার পর তাহার উপর 
পুনঃ হজ্জ ফরয হইবে । আর যে গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে হজ্জ 


করিল, তারপর সে আযাদ হইল এবং হজ্জের সামর্থ অর্জন করিল তখন 
তাহার উপর দ্বিতীয় বার হজ্জ ফরয হইবে । 


এই হাদীস ইবনে শায়ব মুহাদ্দিস এবং ইমাম বায়হাকী প্রামাণ্য 
সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। 


অতঃপর জ্ঞাতব্য এই যে, বালক যদি ভাল-মন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র 
বোধশুন্য হয় তবে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে নিয়ত করিয়া লইবে। 
সেলাই করা কাপড় ছাড়াইয়া তাহাকে সেলাইবিহীন কাপড় পরাইবে 
এবং তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পড়িবে। এইভাবে বাচ্চা মুহরিম 
বলিয়া গণ্য হইবে । সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহার 
জন্যও তাহা নিষিদ্ধ হইবে । এ একইভাবে যে বালিকা অনুরূপ ভালমন্দ 
ও পবিত্র-অপবিত্র বোধশুন্য, তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে ইহরামের 
নিয়ত করিয়া তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পাঠ করিবে এবং এইভাবে 
সে মুহরিমা হইয়া যাইবে । আর বয়স্কা মুহরিমার জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা 
উহার জন্যও নিষিদ্ধ হইবে৷ তওয়াফের সময় তাহার কাপড় এবং দেহ 
পাক-সাফ রাখিতে হইবে। কেননা তওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ । 
নামাযের জন্য শরীর ও কাপড় পাক-সাফ হওয়া যেমন শর্ত, 
তাওয়াফের জন্যও তাই । 

আর বালক ও বালিকা যদি বোধ-শক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পাক- 
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বাধিবে এবং তাহারা ইহরামের সময় এ নিয়মগুলি পালন করিবে যাহা 
বয়স্করা করিয়া থাকে-অর্থাৎ গোসল করা, সুগন্ধি মাখা প্রভৃতি 
কাজসমূহ ৷ হজ্জ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় কাজগুলির তত্ত্বাবধান করিবে 
তাহাদের অভিভাবকগণ-তাহারা পিতা হউন অথবা অন্য কেহ । কঙ্কর 
অভিভাবকগণ তাহা তাহাদের পক্ষ হইতে করিয়া দিবে। এই গুলি ছাড়া 
ও মীনায় রাত্রি যাপন, তওয়াফ এবং সাঈ করা । আর যদি নাবালক ও 
নাবালিকাগণ তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতি করিতে অপারগ হয় সেই অবস্থায় 
তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া তওয়াফ এবং সাঈ করাইতে হইবে ৷ 

এক্ষেত্রে উত্তম পদ্থা এই যে, তাওয়াফ ও সাঈ উভয়ের একত্রে 
সম্পাদন করা চলিবে না। বরং বালক-বালিকার জন্য তওয়াফ ও সাঈ- 
এর নিয়ত করিবে এবং নিজের জন্য পৃথক তওয়াফ ও পৃথক সাঈ 
করিবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহাই সাবধানতামূলক নীতি আর ইহাতে এঁ 
হাদীস শরীফ মুতাবিক আমল হইবে যে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ 


EN bs jl CE L >" 
“সন্দিক্ধ কথা পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহমুক্ত কথার প্রতি আমল কর ।” 


কিন্তু যদি বাহক তার নিজের এবং তার পরিবাহিত বাচ্চার তওয়াফ 
এবং সাঈ-এর নিয়ত একসঙ্গে করে তবে আলেমগণের দুই প্রকার 
উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতর উক্তি মুতাবিক ইহাও যথেষ্ট হইবে । 

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মেয়েটিকে 
পৃথকভাবে তওয়াফ করার হুকুম প্রদান করেন নাই, যে মেয়েটি স্বীয় 
তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা 
স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিতেন । একমাত্র আল্লাহই তওফীকদাতা । 
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আর যে বালক ও বালিকা পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে তাহাকে 
তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে নাপাক হইতে পাক হওয়ার এবং ওযূ 
অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিতে হইবে- বয়স্ক মুহরিম ঠিক যেরূপ পবিত্র 
অবস্থায় থাকে। ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষ হইতে তাহাদের 
অভিভাবকের প্রতি ইহরাম বাধা ওয়াজিব নহে, যদি সে উহা করে, তাহা 
তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত ৷ 


40 


www.QuranerAlo.com 


পরিচ্ছেদ- |} 
fl ols 3 
ইহরাম অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ এবং যাহা সিদ্ধ 

ইহরামের নিয়ত করার পর মুহরিমের জন্য- সে পুরুষ হউক অথবা 
স্ত্রীলোক নিজের চুলের কিছু অংশ কর্তন করা বা নখ কাটা কিংবা সুগন্ধি 
মাখা সিদ্ধ নয়। বিশেষ করে পুরুষদের জন্য এ পোশাক পরিধান 
গেঞ্জী, পায়জামা, চামড়ার মোজা, পশমী ও কাপাশ সুতার মোজা ৷ হ্যা 
যদি লুঙ্গী না পায় তবে তাহার জন্য পায়জামা পরা চলিবে ৷ অনুরূপভাবে 
জুতা না পাইলে চামড়ার মোজা পরিবে, তাই বলিয়া এ মোজার 
কিয়দাংশ অর্থাৎ পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার প্রয়োজন হইবে 
না। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
ddd mlb IY 6b ns FH lb ds EL 

“যে ব্যক্তি জুতা না পাইবে, সে চামড়ার তৈয়ারী মোজা পরিধান 
করিবে, আর যে লুঙ্গী না পাইবে, সে পায়জামা ব্যবহার করিবে ।” 

আর ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যাহাতে 
উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহরাম অবস্থায় জুতা না পাইলে খুফফাইন অর্থাৎ 
চামড়ার মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া পরিধান করিবে। এ 
সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উক্ত হাদীসটি মানসুখ অর্থাৎ উহার হুকুম রহিত 
হইয়াছে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর 
(রাযিআল্পাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসটি বলিয়াছিলেন বিদায় হজ্জে উপস্থিত 
হওয়ার পূর্বে । মদীনায় থাকা অবস্থায় যখন তাহাকে মুহরিমের জন্য 
পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি এরূপ 
বলিয়াছিলেন। তারপর যখন বিদায় হজ্জে আরাফায় খুৎবা প্রদান করেন 
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এ সময় জুতা না পাওয়া অবস্থায় চামড়ার মোজা পরিধান করার অনুমতি 
দেন, উহাতে এ মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার নির্দেশ 
প্রদান করেন নাই । আরাফার এই খুৎবায় এ সব লোক উপস্থিত ছিলেন 
যাহারা মদীনায় প্রদত্ত হুজুর (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বের 
নির্দেশ শুনেন নাই । এহেন প্রয়োজন মুহূর্তে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা 
স্থগিত রাখা বিধিসম্মত নহে, ইহা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের 
সুবিদিত কথা। অতএব শেষোক্ত হাদীস দ্বারা চামড়ার মোজার পায়ের 
গিরার উপরাংশ কাটার নির্দেশ মানসুখ হওয়া সাব্যস্ত হইতেছে । যদি 
উহা কাটিয়া ফেলা ওয়াজিব হইত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাহার শেষ উক্তিতে উহা অবশ্যই প্রকাশ করিতেন । ওয়াল্লাহু 
আলামু- আল্লাহই অধিক জানেন । 


আর মুহরিমের জন্য এঁ ধরনের চামড়ার মোজা পরিধান করা সিদ্ধ 
আর মুহরিমের জন্য লুঙ্গীতে গিরা দিয়া বাধা কিংবা সুতা ফিতা বা রশি 
জাতীয় কিছু দিয়া বাধিয়া লওয়া জায়েয । কেননা এঁ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ 
হওয়ার কোন দলীল নাই । মুহরিমের জন্য গোসল করা এবং মাথা ধৌত 
করা জায়েয এবং যখন মাথা চুলকাইবার দরকার হইবে, তখন ধীরে 
ধীরে সহজভাবে চুলকাইবে ৷ এই চুলকানোর কারণে মাথা হইতে চুল, 
খুসকী প্রভৃতি কিছু পড়িলে কোন দোষ হইবে না- অর্থাৎ উহার কারণে 
কোন কাফফারা দিতে হইবে না। ইহরামকালে মহিলাদের জন্য 
সিলাইকৃত বোরকা অর্থাৎ মুখাবরণ, মুখাচ্ছাদন বস্তু পরিধান করা হারাম 
এবং হাত- মোজা পরিধান করাও হারাম । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামকারী মেয়েদের সম্পর্কে এই বলিয়া নির্দেশ 
প্রদান করিয়াছেন? 


Sobel ols al wb Vs ALN" 
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মেয়েরা মুখাচ্ছাদন পরিবে না এবং দস্তানা- হাত মোজাও পরিবেনা । 
(বুখারী) 

দস্তানা হইতেছে সেই হাত মোজা যাহা পশমী কিংবা তুলার সুতায় 
অথবা অন্য কিছুর দ্বারা দুই হাতের কজি পর্যন্ত বানানো হয়। ইহা ছাড়া 
মেয়েদের জন্য অন্যান্য সিলাই করা কাপড় পরা বৈধ হইবে, যেমন 
ইত্যাদি । অনুরূপভাবে মেয়েদের যখন প্রয়োজন দেখা দিবে তখন 
তাহাদের মুখমন্ডলের উপর উড়না লটকানো জায়েয হইবে, তবে এ 
অবগুণ্টন বন্ধনী ছাড়া হইতে হইবে । 

যদি উড়না মেয়েদের মুখ স্পর্শ করে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি 
নাই ; যেমন আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে । 
তিনি বলিয়াছেনঃ 


M3 le BG I wr 3b OIA US HON" 
bse) ml cr Ul Ula] Slam bj 13% 
J sl rz A> nls > ১ nl a> LAELS Gs 
“যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত 
বিদায় হজ্জযাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পার্শ্ব দিয়া কাফেলা অতিক্রম 
করিত। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম 
করিত, তখন আমরা মাথা হইতে চাদর চেহারার উপর ঝুলাইয়া দিতাম 
আর যখন তাহারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত তখন 
আমরা মুখের উপর হইতে কাপড় তুলিয়া দিতাম ৷” এই হাদীস আবূ 
দাউদ ও ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করিয়াছেন ইমাম দারাকুতনী উম্মে 
সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়েত 
করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মেয়েরা যদি তাহাদের হস্তদ্বয় বস্ত্র বা অন্য 
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কিছু দ্বারা ঢাকিয়া রাখে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । বরং পর পুরুষের 
উপস্থিতিতে নারীদের চেহারা এবং হাত ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব ; কারণ 
উহা ঢাকিয়া রাখারই বস্ত-আওরাত । আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
বলিয়াছেনঃ 
Ce | SEL) As ys) 

নারীরা তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও 

সম্মুখে প্রকাশ করিবে না। (সূরা নূরঃ ৩১) 
তিনি আরও বলিয়াছেনঃ 

spl) a sl oly ry 0 im SY 

“এবং নিঃসন্দেহে নারীদের মুখমন্ডল ও হস্তের অগ্রভাগ সৌন্দর্যের 
স্থল, বিশেষ করিয়া মুখমন্ডল এই ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং 


মারাত্মক উপাদান । আল্লাহ্‌ তাআলা এসম্পর্কে সাবধান করিয়া 
বলিয়াছেনঃ 


EE EEE oy or el EE a 35) 


‘4&১ Coes i a 

“আর যখন তোমরা পর নারীর নিকট কোন বস্তু চাহিবা, তখন পর্দার 

আড়াল হইতে চাহিবা, যেন একে অপরকে দেখিতে না পাও । ইহা 
তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্র পদ্থা ৷” 


(আল-আহ্যাবঃ ৫৩-৫৪) 
ESE ila cr sll op RS ssc a Ll, 
ms Lb E31 3 0 41 eer) of 52 
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13 9 ny he dl be Jf byw ON 


A Dd iE 

“আর বস্তুত পক্ষে অধিকাংশ নারী (পাংখাজালী নামক) যে এক 
যাহাতে উড়নাটা মুখ হইতে উপরে উঠাইয়া রাখা হয়, আমাদের জানা 
মতে শরীয়তে উহার ভিত্তি নাই । যদি শরীয়তে উহা সিদ্ধ হইত, তবে 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের জন্য উহা অবশ্যই বর্ণনা 
করিয়া যাইতেন । এই ব্যাপারে তিনি কিছুতেই নীরব থাকিতেন না৷” 

“মুহরিম পুরুষ অথবা নারী যে কাপড় পরিধান করিয়া ইহরাম গ্রহণ 
করিয়াছে এ কাপড় ময়লা হইলে অথবা ঘর্মে সিক্ত কিংবা অন্য কোন 
অনুরূপ কারণে উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে উহা ধুইতে পারে এবং এ 
কাপড় বদলাইয়া অন্য কাপড় পরিতে পারে। জাফরান বা কুসুম রঞ্জিত 
কাপড় মুহরিমের জন্য পরা জায়েয নহে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে উমরের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত 
হাদীসে এরূপ কাপড় পরিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ 

Jl) Sypdly 31d of tA Se 

“বেহায়াপনা, শরীয়ত পরিপস্থী কথা ও কাজ এবং বিবাদ- 
বিসংবাদমূলক কথা পরিত্যাগ করা মুহরিমের জন্য ওয়াজিব, যেমন 
আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 


Jy, 3) 3 bed PF LS UA ED 
2 J ae 


“হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় সুবিদিত মাসগুলিতে, অতঃপর যে ব্যক্তি এই 
মাসগুলিতে হজ্জ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্জের 
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সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, বেহুদা ও ফাসেকী কাজ ও কথা এবং ঝসড়া-বিবাদ 
করা উচিত নয়।” (সূরা বাকারাঃ ১৯৭) 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ 

“যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ হইতে 
নিজেকে বিরত রাখিল, সে ব্যক্তি হজ্জ হইতে এরূপ অবস্থায় বাড়ী 
প্রত্যাবর্তন করিল, যেন সেই দিনই তাহার মা তাহাকে নবজাত শিশুরূপে 
প্রসব করিল ।” অর্থাৎ সে শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইল ৷ কুরআন ও হাদীসে 
‘রাফাস’ বলিতে বুঝায় স্ত্রী-সম্ভোগ এবং নির্লজ্জ কথা ও কাজকে, ফুসূক 
হইল সাধারণ গুনাহের কাজ এবং ‘জেদাল’ বলিতে বুঝায় এমন বাজে 
কথা যাহাতে কোনই কল্যাণ নাই এবং এমন বিষয় যাহা লইয়া না-হক 
ঝগড়া-বিবাদ করা হয়। কিন্ত 


১ _}৮U)। ১)s HUEY | so Js | Ll 
worl 2 br 
সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ দমন করার 
জন্য কথা কাটাকাটি ও তর্কযুদ্ধ করাতে কোনই দোষ নাই ৷ বরং কুরআন 
করীমে উহার নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। যেমন আন্মাহ্‌ তাআলা 
বলিয়াছেনঃ 
ERR THETA SL Jin Eh 
ৰ EAE ৮; 
“হে রাসূল! আপনি মানব সমাজকে আপনার প্রভু-প্রতিপালকের 
পথে আহ্বান করুন হিকমতের সাথে এবং হৃদয়থ্রাহী উপদেশ দ্বারা এবং 
উহাদেরকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝান সন্ভাবে উত্তম পন্থায় ।” (সূরা নহলঃ ১২৫) 
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পুরুষ মুহরিমের জন্য মাথায় লাগিয়া থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা 
ঢাকা হারাম, যেমন টুপী, রুমাল, পাগড়ী কিংবা এ ধরনের কাপড় দ্বারা । 
অনুরূপভাবে তাহার মুখমন্ডলও ঢাকা চলিবে না । যেমন হাদীসে আছে, 
এক ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওয়ারী উট হইতে পড়িয়া মারা গেলে 
তাহার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহাকে 
পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও, (কুলপাতা কুটাইয়া সাবানের 
পরিবর্তে) এবং তাহার ইহরামের এ দুই কাপড়েই তাহাকে দাফন দাও । 
আর কাফন দেওয়ার সময় মাথা ও মুখ ঢাকিও না, কেননা এ ব্যক্তি 
পড়িতে উঠিবে-বুখারী ও মুসলিম । হাদীসের শব্দগুলি মুসলিমের । তবে 
সে গাড়ীর ছাদ, ছাতা কিংবা তাবু অথবা কোন গাছের তলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে কোন দোষ হইবে না। কারণ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে 
জামরাতুল উকবায় যখন কাকর মারিতেছিলেন, তখন তাহার মাথার 
উপর কাপড় দ্বারা ছায়া করা হইয়াছিল এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে 
নামেরা নামক স্থানে তাহার জন্য তাবু নির্মাণ করা হইয়াছিল । তিনি 
আরাফার দিবসে উহার নীচে অবতরণ করেন এবং সূর্য ঢলিয়া পড়া 
পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। 


ইহরাম অবস্থায় পুরুষ অথবা মহিলা সকলের জন্য স্থলচর জানোয়ার 
শিকার করা হারাম, এই ব্যাপারে অপরকে সহায়তা করাও হারাম । কোন 
শিকারকে উহার অবস্থান জায়গা হইতে বিতাড়িত করাও হারাম ৷ ইহরাম 
অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহের পয়গাম দেওয়া হারাম ৷ নারীদের সহিত 
যৌন আকর্ষণে শরীরের সঙ্গে শরীর লাগানও হারাম । 

হযরত উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 


(Me 1190) CE VSS NY; 0A IAN" 
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“মুহরিম নিজে বিবাহ করিবে না, অপরকে বিবাহ করাইবে না এবং 
বিবাহের কোন পয়গামও দিবে না। (মুসলিম) 


মুহরিম যদি ভুলবশতঃ অথবা অজ্ঞানতার কারণে সিলাই করা কাপড় 
পরিধান করে অথবা মাথা ঢাকিয়া ফেলে কিংবা সুগন্ধি লাগায়, তবে 
তজ্জন্য তাহাকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। তবে যখনই উহা স্মরণ 
হইবে কিংবা জানিতে পারিবে তখনই উহা হইতে বিরত থাকিবে। 
অনুরূপভাবে যদি মাথা কামাইয়া ন্যাড়া করিয়া ফেলে অথবা চুলের 
অংশবিশেষও কাটিয়া ফেলে, কিংবা এরূপ ভুল অথবা না জানার কারণে 
নখ কাটিয়া ফেলে তবে এই সব ক্রটির জন্য সহীহ হাদীস মুতাবিক 
তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না এবং এজন্য তাহাকে কোনরূপ 
কাফফারা দিতে হইবে না। 

‘হারাম’ এলাকার মর্যাদা রক্ষা 

যে কোন মুসলমানের জন্য পুরুষ অথবা নারী সে মুহরিম হউক 
অথবা গায়র-মুহরিম- ইহরাম অবস্থায় না থাকুক সর্ব অবস্থাতেই হারাম 
সীমানার মধ্যে শিকারযোগ্য যে কোন জানোয়ার হত্যা করা হারাম ৷ উহা 
হত্যার জন্য অস্ত্র কিংবা কোনরূপ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করাও হারাম । 
‘হারাম’ সীমানায় বৃক্ষ কর্তন এমন কি তাজা ঘাস কাটাও হারাম । 
‘হারাম’ সীমানার ভিতরে পতিত কোন বস্তু উঠানও চলিবে না, তবে শুধু 
এ ব্যক্তিই উহা উঠাইতে পারে যে উহার মূল মালিকের সন্ধান নিতে 
ইচ্ছুক । 

এসম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এইঃ 


ili) tr 3) dl da HK: > Se 5% | lin SN 
(le Hn) ALY) il 
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“এই শহর অর্থাৎ মন্ধা নগরী আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় কিয়ামত 
দিবস পর্যন্ত ‘হারাম'। উহার গাছ কাটা, শিকারযোগ্য জানোয়ারকে 
বিতাড়ণ করা এবং তাজা ঘাস কাটা যাইবে না, পড়িয়া থাকা দ্রব্য- 
সামনণ্ীও উঠানো চলিবে না, কেবল এ ব্যক্তি ছাড়া যে উহার হারানো বস্তু 
সম্বন্ধে যথারীতি প্রচার ও ঘোষণা করিতে প্রস্তুত থাকিবে (বুখারী ও 
মুসলিম) 

হাদীসে উল্লেখিত “মুনশিদ” শব্দের অর্থ হইতেছেঃ যে ব্যক্তি পরিচয় 
করাইয়া দেয় আর ‘খালা’ শব্দের অর্থ তাজা ঘাস । 

মীনা এবং মুযদালিফা হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত আর আরাফাত 
হারাম এলাকার বহির্ভূত অর্থাৎ হালাল এলাকার অন্তর্গত । 
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পরিচেছেদ- | 
মক্কায় পৌছিয়া হাজীগণ কি করিবে? 


মক্কায় পৌছিয়া হাজীদের কা’বার তওয়াফের পূর্বে গোসল করা উত্তম 
কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সময় 
গোসল করিয়াছিলেন। তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে সুরত 
মুতাবিক প্রথমে ডান পা রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমোক্ত দোআ পাঠ 
করিবেঃ 


ED S58 dl J) SF LN aI di pts 
OB Ml om Oe Lo : CA Sal) pi SS se 
SEs ca 
উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ্‌, 
আউযুবিল্পাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজৃহিহিল কারীম ওয়া সুলতা নিহিল 
রাহ্‌মাতিকা । 


আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি । মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌ এবং তাহার 
মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি বিতাড়িত 
শয়তান হইতে । হে দয়াময় আল্লাহ্‌! তোমার রহমতের দরওয়াজা আমার 
জন্য খুলিয়া দাও । 
sed JF) dd 5 dll Gla J 333 KE LUI J 03 
el bs eg le dl le GF Al ak SSA 
“শুধু মসজিদুল হারামেই নয়, সমস্ত মসজিদে প্রবেশকালেই এই 
দোআ পড়িবে । আমি যতদূর জানি, খাস করিয়া মসজিদুল হারামে 
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প্রবেশ করার সময় পড়ার জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোন দোআ রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত নাই ৷” 
HST dy So ms 
মসজিদুল হারামে প্রবেশের পূর্বে কেবল উমরাহ অথবা হজ্জের সঙ্গে 
উমরাহ-তামাত্তু করিতে মনস্থ করিলে প্রথমে কা'বা শরীফ তওয়াফ 
করিবে। তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কা'বায় পৌছিয়া তালবিয়া বন্ধ 
করিয়া দিবে। 


তারপর কা'বার দক্ষিণ কোণে রক্ষিত হাজরে আসওয়াদের নিকট 
যাইবে । সেখানে গিয়া কেবলামুখী হইয়া হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে 
রাখিয়া উহা স্বীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে অতঃপর মুখ লাগাইয়া চুম্বন 
করিবে যদি উহা করা সহজ হয়; আর ভীড়ের দরুন চুম্বন সম্ভব না হইলে 
ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করিবে না । ইহাতে যেমন একদিকে নিজের কষ্ট 
হইবে, অপরদিকে অনেকে কষ্ট পাইতে পারে। হাজরে আসওয়াদ 
স্পর্শের সময় ,$' &৷, &৷ ॥-4 ‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’ বলিবে। 
যদি বেশী ভীড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে ডান হাত অথবা 
হাতের ছড়ি বাড়াইয়া উহা দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করাইবে । 
অতঃপর এঁ হাত বা ছড়ি চুম্বন করিবে । আর যদি হাত বা ছড়ি দ্বারাও 
স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে কেবলমাত্র হাজরে আসওয়াদের প্রতি নিজ 
হাতে ইশারা করিয়া ‘আল্লাহু আকবার’ বলিবে। কিন্তু ইশারাকৃত হাত 
চুম্বন করিবে না। তারপর বায়তুল্লাহকে বামে রাখিয়া তওয়াফ আরম্ভ 
করিবে । প্রথম তওয়াফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
বর্ণিত এই দোআ পাঠ করা উত্তমঃ 


CLS LY BU Bag sbyy CUE Easy Th ULL md) 


SY ale hl le EGY 
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উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা 
ওয়া ওয়াফাআম বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআাললিসুন্নাতি নাবিইয়্যিকা 
মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 

হে আল্লাহ্‌! আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া এবং আপনার 
কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে 
এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের অনুসরণ 
করিয়া আমি এই কর্তব্য পালন করিতেছি । 

তওয়াফে ৭ চক্র দিতে হয়। জানিয়া রাখা দরকার যে, উমরাকারী 
অথবা হজ্জে তামাত্তুকারী কিংবা কেবলমাত্র ইহ্রামকারী কিংবা হজ্জ ও 
উমরাহ একত্রে হজ্জে কেরানকারী সর্বপ্রথম যখন মক্কায় পৌছিবে, তখনই 
প্রথম তওয়াফের তিনটি চক্রে রামল করিবে। অবশিষ্ট চারি চক্র হাটিয়া 
চলিবে ৷ হাঁজ্ুরে আসওয়াদ হইতে প্রত্যেক চক্র আরম্ভ করিয়া এখানেই 
পৌছিলে প্রথম চক্র শেষ হইবে এবং এইভাবে এক চক্র পূর্ণ হইবে । 
‘রামাল’ হইল ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা । 

পুরা ৭ চক্রের এই প্রথম তওয়াফে ইযতিবা করিতে হইবে । ইযতিবা 
সহকারে এই প্রথম বারের ৭চক্রের তওয়াফ মুস্তাহাব । হজ্জ ও উমরার 
জন্য প্রথম বার আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ কালে ‘ইযতিবা’ করিতে হয় । 
উহার পর যতবার তওয়াফ করিবে উহার কোনটিতেই ‘ইযতিবা’ নাই । 
এখন ইয্তিবা কি জানা দরকার । 


ইযতিবার নিয়ম 


ইহরাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডাইন কাধের নীচে 
দিয়া চাদরের উভয় কোণ বাম কাদের উপর ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ 
ডাইন কাধ খোলা রাখিয়া বাম কাধ আবৃত করিয়া উক্ত চাদর পরিতে 
হইবে ইহার ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকিবে । 
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তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্লেক হয় 

তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যেমন তিন না চারি 
চক্র পূর্ণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে এই অবস্থায় কম চক্র 
অর্থাৎ তিন চক্র’কে নিশ্চিত ধরিয়া অবশিষ্ট চারি চক্র পূর্ণ করিবে। 
‘সাঈ'-এর ব্যাপারেও ‘সন্দেহ’ জাগিলে তাহাই করিতে হইবে । এই 
তওয়াফ হইতে ফারেগ হওয়ার পর আগের ন্যায় চাদর ঠিকমত পরিধান 
করিবে অর্থাৎ দুই কাধই ঢাকিবে এবং উহার ফলে চাদরের দুই কোণ 
বুকের উপর আসিবে । এই কাজ তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকাত নামায 
পড়ার পূর্বেই করিয়া লইবে । 


মেয়েদের যথারীতি পর্দা করা এবং নিজেদের 
সৌন্দৰ্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকা 

বর্তমান যুগে যে বস্তু হইতে নারীদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা 
একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের আগ্রহ 
এবং খোশবু লাগাইয়া পর্দার সহিত তওয়াফ করার প্রবণতা! যে কোন 
অবস্থায় এবং 

তওয়াফের অবস্থায় পর্দা করা এবং সোন্দর্য প্রকাশ পরিহার করা 
নারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য । কারণ তাহারা হইতেছে ‘আওরাত'* এবং 
পুরুষের জন্য ফিৎনার কারণ । এই ফিৎতনার প্রকাশ না ঘটিলেই উহা 
জাতির জন্য মঙ্গলের কারণ হইবে । মহিলাদের মুখমন্ডল তাহাদের 


* আরবীতে ‘আওরাত' বলিতে ঢাকিয়া রাখার বস্তুকে বুঝায়-যাহা প্রকাশে লজ্জা অনুভূত 
হয়। মহিলাদের আপাদমস্তকই ঢাকিয়া রাখার বস্তু । অতএব হস্ত, মুখমন্ডল, গলা ও 
কান এবং কান ও গলার অলংকার সমস্তই পর্দায় রাখা প্রয়োজন । 
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সৌন্দর্যের প্রতীক । তাই তাহাদের মাহরাম ব্যতীত অন্যের সম্মুখে উহার 
প্রকাশ বৈধ নহে । এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ হইতেছেঃ 


Cd YES GAY I) 
“মুসলিম নারীগণ তাহাদের সৌন্দৰ্য তাহাদের স্বামীগণ ছাড়া অন্য কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিবে না৷” (সুরাঃ নুর) 
অতএব মহিলাদের পক্ষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সময় মুখ খোলা রাখা 
চলিবে না। মুখখোলা রাখিলে তাহাদিগকে কোন পরপুরুষ দেখিতে পাইবে, 
মহিলাদের জন্য হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা যখন সহজসাধ্য নয়, 
তখন পুরুষের ভীড়ে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হইবে না। বরং 
তাহারা পুরুষের পিছনে তওয়াফ করিবে। অধিক পুরুষের ভীড়ে ঢুকিয়া তওয়াফ 
করা অপেক্ষা ইহাতেই তাহাদের মঙ্গল নিহিত । 


JY) st 3 NY 210 a ns 3 Elbo bE AN) 
sll 
হজ্জ বা উমরার জন্য মক্কায় পৌছাইয়া প্রথম বারের মত তওয়াফ 
ছাড়া ইযতিবা ও রমল সহকারে তওয়াফ করা শরীয়তসিদ্ধ নহে, সাফা ও 
মারওয়ার ‘সাঈ’ কালেও রামল বা ইযতিবা নাই, নারীদের জন্যও কোন 
তওয়াফ ও সাঈতে উহার একটিও নাই ৷ কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় যখন শুভাগমন করেন, তখন প্রথম তওয়াফ 
ছাড়া অন্যান্য তওয়াফে রামল বা ইযতিবা করেন নাই । 


যাবতীয় প্রকারের নোংরা ও নাপাকি হইতে মুক্ত হইয়া ওযু অবস্থায় 
তওয়াফ করা উচিত । 
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ইহার সাথে আপন প্রভুর অবনত এবং নিজেকে গর্বশূন্য অস্তরে 
নতমুখে তওয়াফ করিতে হইবে । এই অবস্থায় অধিক মাত্রায় আল্লাহ্র 
যিক্র করা এবং দোআ পড়া উচিত । 
তওয়াফ অবস্থায় মনে মনে কুরআন পাঠও একটি উত্তম কাজ 
হইবে। 
তওয়াফ ও সাঈ-এর সময়ে নির্দিষ্ট কোন দোআ বা যিকরের 
কোন কালেমা নাই । 


4d hel NW 
তবে কিছু সংখ্যক লোক তওয়াফ কালে বা সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী 
স্থানে চলাকালে পাঠ করিবার জন্য কতকগুলি যিক্র ও দোআ নিজ 
হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। এই সবই মুহদাসাত বা শরীয়তের 
মধ্যে নূতন ভাবে প্রবর্তিত অভিনব রীতি-যাহার কোন ভিত্তি নাই । 
বরং যে কোন যিক্র ও দোআ যাহা তাহার পক্ষে সহজ হয়-পড়াই 
যথেষ্ট । অতঃপর যখন রূকনে ইয়ামানী বরাবর পৌছিবে, তখন উহাকে 
UU 077 কলর বহন 
EC dy Bos 
“বিসমিল্লাহে ওয়ান্লাহ আকবর এবং উহা চুম্বন করিবে না। আর যদি 
উহা স্পর্শ করা ভীড়ের কারণে কঠিন হয়, তবে উহা স্পর্শ করা 
পরিত্যাগ করিয়া তওয়াফে চলিতে থাকিবে এবং উহার প্রতি হাত ইশারা 
করিবে না ; আর উহার বরাবর স্থানে ‘আল্লাহু আকবার’ কলিবে না । 
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elas bs olny ade Si le sf ce fd SYS OY" 

কেননা আমাদের জানা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হইতে এরূপ করার প্রমাণ নাই । রূক্নে ইয়ামানী এবং হাজরে 
আসওয়াদের মধ্যভাগে চলাকালে নিম্নের দোআটি পড়িবেঃ 


OY ls GB) LL IFN SILL YSIS) 

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আ-তিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্‌ 
আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বনা আযা-বার্বার ৷” 

“হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া এবং 
আখিরাতের মঙ্গল দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে 
রক্ষা কর । 

তওয়াফ কালে যখনই হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌছিবে, তখনই 
উহা স্পর্শ করিবে ও চুম্বন দিবে, এবং আল্লাহু আকবার বলিবে, যদি 
স্পর্শ ও চুম্বন সহজ সাধ্য না হয় তবে যখনই উহার বরাবর পৌছিবে 
তখনই হাতে ইশারা করিয়া আল্লাহু আকবার বলিবে। 

তওয়াফকালীন অত্যধিক ভীড় ঠেলাঠেলি হইতে দেখিলে যম্যম্‌ 
এবং মাকামে ইব্রাহীম-এর পিছন দিয়াও তওয়াফ করা যাইতে পারে- 
ইহাতে কোন দোষ নাই । কারণ মসজিদে হারামের সমস্ত স্থানই 
তাওয়াফের উপযোগী । অতএব যদি কেহ মসজিদের রোয়াকে 
খুটিসমূহের মাঝের ফাকা জায়গা দিয়ে তওয়াফ করে তবুও তওয়াফ 
বৈধ হইবে। তবে কা'বার নিকটবর্তী তওয়াফই উত্তম যদি উহা 
সহজসাধ্য হয়। 

তওয়াফ করা শেষ হইলে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকাত 
নফল নামায পড়িবে-যদি সম্ভব হয়। আর যদি ভীড়ের কারণে উহা সম্ভব 
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না হয় তবে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়িলেই চলিবে ৷ উক্ত দুই 
রাকাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং 
দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত । তারপর হাজরে 
আসওয়াদের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সান্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর অনুকরণে সম্ভব হইলে উহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। 
অতঃপর বাবে সাফা হইয়া সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হইবে উহাতে 
আরোহণ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিবেঃ 


Le EB NEN EE TE IEE aS) 
EE Sa Hf ls 
“নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং, 
যাহারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করিবে, তাহাদের পক্ষে এই 
দুইটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই ।” আরোহণ করিতে সমর্থ না 


হইলে নীচে দাড়াইয়া কেবলামূখী হইয়া আলহামদূ লিল্লাহি ওয়াল্লাহু 
আকবার’ বলিয়া এই দোআ পড়িবে (আল-বাকারাঃ ১৫৮) 


dsl dd AY os dNANY STA d&YYSN 
M3 BUY] dL Vass st FS Ge PY Cy Ee | 


3 AAD pny ox ray cour Al 

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার । লা-ইলা-হা 

ইন্াল্পাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুলমূলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহয়ী 

ওয়া ইয়ূমীতু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্পি শাইয়িন ক্বা্দীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

ওয়াহ্‌দাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু হাযামাল আহযাবা 
ওয়াহদাহু । 
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অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কেহ মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ্‌ মহান আল্লাহ্‌ 
ব্যতীত কোন মা'’বুদ নাই, তিনি একক তাহার কোন অংশীদার নাই- 
আসমান যমীনে সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাহারই যিনি মহান সৃষ্টা! 
সমস্ত প্রশংসা তীহারই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান 
করেন। সর্বস্থানে তাহারই অপ্রতিহত ক্ষমতা-তিনিই কেবল উপাসনার 
যোগ্য, তিনি ছাড়া কেহ নাই, যত প্রতিজ্ঞা-তিনি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় 
বান্দাকে তিনি মদদ করিয়াছেন এবং একাই শক্রদলকে ধ্বংস 
করিয়াছেন। 


তারপর হাত উঠাইয়া জানা কোন দোআ পাঠ করিবে এবং উপরের 
দোআটি তিনবার পড়িবে । অতঃপর সাফা পর্বত হইতে অবতরণ করতঃ 
মারওয়া পর্বতের দিকে চলিবে এবং প্রথম সবুজ চিহ্ণ হইতে দ্বিতীয় চিত 
পৌছানো পৰ্যন্ত মধ্যখানে জোরে জোরে চলিবে, 


58 UY oll on EY UE 20 ALU 

“মেয়েদের জন্য জোরে জোরে চলা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নহে। 
কারণ মেয়েরা পর্দা-পুশিদার বস্তু । সুতরাং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী 
স্থান তাহারা অতি সাধারণভাবে অতিক্রম করিবে তারপর সাফা হইতে 
যখন মারওয়াহ্‌ পৌছিবে তখন উহাতে আরোহণ করিয়া উহার উপরে 
দীড়াইবে। যদি সহজ হয় এবং ভীড় না থাকে তবে উপরে উঠাই উত্তম ৷ 
সাফায় যেভাবে হাত উঠাইয়া দোআ করিতে বলা হইয়াছে মারওয়াতেও 
তদ্রপ নিয়মে দোআ করিবে। পুনরায় মারওয়াহ্‌ হইতে অবতরণ করিয়া 
সাফার দিকে আসিবে এবং এঁ সময় যেখানে হাটিয়া চলার নিয়ম 
সেখানে হাটিয়া চলিবে এবং যেখানে দৌড়িয়া চলার নিয়ম সেখানে 
দৌড়িয়া চলিবে। এইভাবে সাতবার সাফা পর্বত পর্যন্ত সাঈ করিবে। 
যাওয়া এক সাঈ এবং ফিরিয়া আসা আর এক সাঈ ৷ নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইরূপই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ 
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te র্‌ না s+ odor" 
তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকাম শিখিয়া লও । 


সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল ও দৌড়ানোর সময় জানা 
মতে যিকির ও দোআ পড়িতে থাকিবে এবং নাপাকি হইতে পাকসাফ ও 
ওযূ অবস্থায় থাকিবে। সাথে সাথে অস্তরকেও পাপমুক্ত করিবে । যদি 
সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাকালীন অনিবার্য কারণবশতঃ ওষূ নষ্ট 
হইয়া যায়, তাহা হইলে বিনা ওষূতেও সাঈ করায় কোন ক্ষতি বা দোষ 
হইবে না। 


আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিবার পর মেয়েরা যদি ঝতুবতী হইয়া পড়ে 
তবুও সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈর কাজ সম্পন্ন করিবে। কারণ 
আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফকালীন পবিত্রতার যে শর্ত-এই স্থানে তাহা জরুরী 
নহে। আগেই বলা হইয়াছে পাক-পবিত্র থাকা উত্তম কিন্তু অপরিহার্য শর্ত 
নহে। সাঙঈ পূর্ণ হইবার পর মাথার চুল মুড়াইবে অথবা ছোট করিয়া 
কাটিবে ৷ পুরুষদের জন্য চুল মুড়ানই উত্তম ৷ উমরার সময়ে চুল ছোট 
হজ্জের অল্প-সময় পূর্বে মক্কায় আসা হয় তখন ক্ষুর ব্যবহার না করাই 
উচিত; ইহাতে হজ্জের মধ্যে দশ তারিখে মাথার অবশিষ্ট চুল মুড়ানো 
সুবিধা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
সাহাবাবর্গ সমভিব্যাহারে যখন ৪ঠা যিলহজ্জ মক্কায় আসেন, তখন 
সাহাবাগণের তামাত্তো হজ্জ ছিল । যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে 
আনেন নাই তাহাদিগকে তিনি উমরার পর মাথার চুল ছোট করিবার 
নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মাথা মুসন্ডন করিবার জন্য কাহাকেও 
নির্দেশ প্রদান করেন নাই । 


মাথার চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করা জরুরী । 
মাথার চুলের কিছু অংশ খাট করা যথেষ্ট হইবে না, যেমন মাথা মুস্ডন 
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কালে উহার কিছু অংশ মুন্ডন করিলে যথেষ্ট হইবে না। মেয়েদের চুল 
ছোট করা ব্যতীত মুন্ডন আদৌ বৈধ নহে । তাহারা তাহাদের কেবল 
চুলের অগ্রভাগ হইতে মাত্র এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে । উহার 
বেশী তাহারা কাটিবে না। 


অতএব মুহরিম যখন উল্লেখিত কাজগুলি সমাধা করিল, তখন তাহার 
উমরাহ পূর্ণ হইল এবং ইহরামের কারণে তাহার উপর যে সমস্ত কাজ 
হারাম ছিল এখন উঁহা হালাল হইয়া গেল । হ্যা, তবে যদি সে ইহরাম 
বাধার পর মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করার পূর্বে কুরবানীর 
তাহার ইহরামের অবস্থায় থাকিয়া যাইবেন-১০ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জ 
ও উমরাহ উভয়টি সম্পাদনের পর হালাল হইবে । 

আর যে ব্যক্তি কেবল মুফরাদ হজ্জের ইহরাম করিয়াছে কিংবা হজ্জ 
ও উমরাহ্‌ একত্রে কেরান হজ্জের নিয়ত করিয়া ইহরাম বাধিয়াছে, তাহার 
জন্য সুন্নত তরীকা হইলঃ সে উমরাহ করিয়া ইহরাম খুলিয়া দিবে এবং 
তামাত্তো হজ্জওয়ালারা যাহা করে, সেও ঠিক সেইরূপ করিবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি নিজের সাথে কুরবানীর জানোয়ার লইয়া আসিয়াছে, সে ইহরাম 
অবস্থায়ই থাকিবে । 


ee oY Sl in 


কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় সাহাবাগণকে এ 
মুতাবিক নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং এঁ সময় বলিয়াছিলেনঃ “আমি যদি 
কুরবানীর জানোয়ার সাথে না আনিতাম তবে তোমাদের সহিত আমি 


ইহরাম খতম করিয়া হালাল হইয়া যাইতাম । 
Ah iad EPL im Cs jf A cs 
EA 
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আর মেয়েরা যদি উমরার ইহরামের পর খতুবতী হইয়া যায় অথবা 
সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিবে না এবং 
সাফা-মারওয়াহ্‌ সাঈও করিবে না যে পর্যন্ত ঝতু বা সন্তান প্রসবের পর 
রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। যখন পবিত্রতা হাসিল হইবে তখন তওয়াফ 
করিবে ও সাঈ করিবে এবং মাথার চুল ছোট করিবে। এইভাবে তাহার 
উমরাহ্‌ পূর্ণ হইবে আর যদি ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্তও ঝতু হইতে বা 
প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হইতে পাক না হয়, তবে যেখানে সে অবস্থিত 
ছিল এঁ স্থানেই হজ্জের ইহরাম বাধিবে এবং অন্যান্য হাজীদের সাথে 
সীনায় চলিয়া যাইবে। এ নিয়মে এই পর্যায়ে মেয়েরা হজ্জ ও উমরার 
মধ্যে যোজনাকারী কেরান হজ্জকারিনী হইল হাজীগণ যাহা যাহা করিবে 
এ রমণীও অনুরূপ হজ্জের নিয়মাবলী পালন করিবে। আরাফায় অবস্থান, 
মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, কুরবানী করণ, মাথার চুল ছোট করণ 
সমস্তই করিবে। তারপর যখন পবিত্র হইবে, তখন আল্লাহ্র ঘর 
তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ-এর সাঈ কাজ একই দফায় সম্পাদন করিবে। 
অর্থাৎ পূর্ব করা উমরাহ ও পরের হজ্জ উভয় ইবাদতের জন্য একবার 
তওয়াফ ও একবার সাঈ যথেষ্ট হইবে৷ এই তওয়াফ ও সাঈ হযরত 
আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস মুতাবিক পালন করা হইবে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 


EAD > Al By YN Of pe gc hn be 

হাজী হজ্জের জন্য যে নিয়ম পালন করিয়া থাকে তুমিও তাহাই কর, কেবল 
আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিবে না পাক না হওয়া পর্যন্ত । (বুখারী ও মুসলিম) 

এই অবস্থায় মেয়েদের দশ তারিখে কাকর মারা, কুরবানী করা ও 
চুল ছোট করার পর ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বস্তুগুলি ব্যবহার করা বৈধ 
হইবে, যেমন সুগন্ধি বা এ ধরনের নিষিদ্ধ বস্তুগুলি স্বামীর সহিত সহবাস 
ব্যতীত যতক্ষণ অন্যান্য পাক মেয়েদের ন্যায় তাহার হজ্জের রুক্‌ন পূর্ণ 
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না করিবে অর্থাৎ তরয়াফে এফাযা না করিবে । অতএব যখন খাতু হইতে 
পবিত্র হওয়ার পর আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ্‌-এর সাঈ 
করিবে তখন তাহার জন্য স্বামী ও তাহার সহিত মিলন হালাল হইবে, 
অর্থাৎ খতু হইতে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট নহে যতক্ষণ পর্যন্ত তওয়াফে 
এফাযা ও সাঈ করিয়া হজ্জের রুক্ন পূর্ণ না হইবে তখন পর্যন্ত তাহার 
স্বামী তাহার জন্য হালাল হইবেনা। 
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পরিচ্ছেদ- ১ 
SU) 3 ds 
মীনা ও আরাফায় করণীয় 


যখন ৮ই যিলহজ্জ তালবিয়ার দিবস সমাগত হইবে তখন মক্কায় 
অবস্থানকারী হজ্জযাত্রীগণ এবং মন্ধাবাসীদের মধ্যে যাহারা হজ্জ করিতে 
অনুযায়ী হজ্জের ইহরাম বাধিয়া মীনার পথে রওয়ানা হইবেন। তবে এ 
ইহরাম অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে হইবে না। 


কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ 
(রাযিআল্লাহু আনহুম) বিদায় হজ্জের সময় আবতাহ্‌ নামক স্থানে অবস্থান 
করিয়াছিলেন এবং হুযূর (সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ 
মত ৮ই যিলহজ্জ এঁ স্থান হইতেই ইহরাম বাধিয়াছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদিগকে আল্লাহ্র ঘরের নিকট আসিয়া সেই 
স্থানে অথবা মীযাব নামক স্থান হইতে ইহরাম বাধিবার নির্দেশ দান 
করেন নাই । অনুরূপভাবে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় তওয়াফও 
করিতে নির্দেশ দেন নাই । যদি এঁ সমস্ত কার্য শরীয়তসম্মত হইত তাহা 
হইলে নিশ্চয় তিনি সাহাবাদেরকে উহা শিক্ষা দিতেন । সকল প্রকার পুণ্য 
ও বরকতপুণ্য কাজ নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসান্পাম) এবং তাহার 
সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। 
বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার উদ্দেশ্যে গোসল করা ও 
সুগন্ধি ব্যবহার করা বাঞ্চনীয় । হজ্জের ইহরামে >> এ) লাব্বায়কা 
হাজ্জাতান বলিতে হইবে। এঁ সময় সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান 
করিবে। 
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হজ্জের ইহরাম বাধার পর অন্য কোথায়ও না গিয়া মীনার দিকে 
রওয়ানা হইয়া যাওয়াই সুন্নত তরীকা, সূর্য ঢলার পূর্বে হউক অথবা 
পরেই হউক ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মীনায় পৌছাইতে চেষ্টা করিবে । এই 
সময় হইতে ১০ই তারিখে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারা পর্যন্ত খুব 
বেশী করিয়া তালবিয়া পড়িতে থাকিবে মীনায় ৮তারিখে যুহর, আসর, 
মাগরিব, এশা এবং ৯ তারিখের ফজর নামায পড়িবে । 


SAN aN lai ty G Dio JS ha ONL) 
Ol pAls Ds mally 
মীনার প্রত্যেক নামায সুন্নত মুতাবিক পড়ার নিয়ম এই যে, সমস্ত 
নামায উহার নিদিষ্ট সময়ে কসর পড়িবে, জমা করিবে না, মাগরিব ও 
ফজর ব্যতীত-এই দুই নামাযের কসর নাই । 


M3 ls dhe SALON At Sa alow SPN) 
FEY Sa al All... 
এই ব্যাপারে মক্কায় অবস্থানকারী এবং বহিরাগতদের মধ্যে কোনই 
পার্থক্য নাই । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী এবং 
নামায পড়াইয়াছিলেন, এবং মক্ধাবাসীদেরকে পুরা নামায পড়িতে নির্দেশ 
দেন নাই । 


hel tle ON 
যদি মক্কাবাসীদের পুরা নামায পড়া ওয়াজিব হইত, তবে নবী 


(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে উহা অবশ্যই বর্ণনা করিয়া 
দিতেন । 


৯ই তারিখে সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মীনা হইতে আরাফার দিকে 
রওয়ানা হইবেন এবং সূর্য ঢলা পর্যন্ত নামেরা নামক ময়দানে অবস্থান 


64 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


সুন্বত যদি উহা সহজসাধ্য হয়। যদি ইহা সহজ হয় করিবে যেহেতু নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করিয়াছিলেন, তারপর যখন সূর্য 
ঢলিয়া যাইবে তখন ইমাম সাহেব স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি 
জনগণকে সময়োপযোগী খুৎবা প্রদান করিবেন । আর হাজীদের জন্য এ 
দিবসে এবং পরের দিবসে শরীয়ত সম্মত করণীয় কাজগুলি বর্ণনা 
করিবেন। 


JEANS 3 IFN 253 BH Sy es nl 

আর তাহাদিগকে এ খুৎ্বার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় করিয়া চলা এবং 
তাওহীদ সম্পর্কীয় মাসআলাগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া দিবেন । আর 
প্রত্যেক আমলের মধ্যে খুলুসিয়াত-নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্র ওয়াস্তে করার 
প্রতি উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আন্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ হইতে 
সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবেনঃ 


lng le Sle 5 mg BY ALS Sas Uh te 2 
«le dl le sdb 143 pS G gd Sly Lt SS 
AS DUD 3 mn) 
এ খুতবায় জনগণকে আল্লাহ্র কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
করিবে, এবং নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম কুরআন-হাদীস মুতাবিক 
সম্পন্ন করার এবং নিজেদের সমুদয় কাজে আল্লাহ্র কিতাব এবং 
তীহার সুন্নাতকে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীরূপে গ্রহণ করার তাকীদ প্রদান 
করিবে-যেন সমুদয় কাজে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয় । 


US IIS o3y 3 a) nas pally Hh Sha ln 
ee 
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ইহার পর যোহর ও আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও 
দুই একামত দ্বারা কসরসহ একত্রে পড়িবে । অর্থাৎ যোহরের ও আসরের 
নামায একই আযানে পড়িবে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক ইকামত 
দিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রূপই করিয়াছিলেনঃ যাহা 
সহীহ মুসলিম শরীফে সাহাবী জাবের (রাষিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত 
হইয়াছে । 
অবস্থানস্থল ওরানার অংশ ছাড়া-ওরানাহ আরাফার সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট 
স্থানের নাম। যদি সহজ হয় তবে জাবালে রাহমাত নামক পবর্তকে 
সম্মুখে রাখিয়া কেবলামুখী হইয়া বসিবে, আর যদি জাবালে রাহমাত না 
জানার কারণে অথবা উহাকে সামনে রাখার মত উপযুক্ত স্থান না পাওয়া 
যায় তবে যেখানেই হউক কেবলামুখী হইয়া বসিবে। হাজীদের জন্য এই 
স্থানে আল্লাহ্‌ পাকের যিকির তাহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন, কীন্না-কাটি 
করার আপ্রাণ চেষ্টা করা একান্ত বাঞ্চনীয় । দোআর সময় হাত উঠাইবে। 
নিজের জন্য এবং পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব 
ইত্যাদির জন্য অন্তরের অন্তরস্থল হইতে হাত তুলিয়া দোআ করিবে । 
এই সময় যদি লাব্বায়কা' উচ্চারণ এবং কুরআন হইতে কিছু 
তেলাওয়াত করিতে থাকে তবে তাহা হইবে উত্তম । অতঃপর নিমের 
দোআগুলি খুব বেশী করিয়া পড়া সুন্নত ৷ 


Cl) EN LSS BY USS SU 3S 5 YY 
উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু 


ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন 
কাদীর । 
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আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নাই ৷ তিনি একক । তাহার কোন শরীক 
নাই । সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তীহারই অধিকারভুক্ত। সমস্ত প্রশং 
একমাত্র তাহারই প্রাপ্য । তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান 
করেন। আর তিনি সববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান । 


কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ 


3) dy 32 Ud Ul cl Lol, ys sled) n=" 
rs ড Sad sad 
Se Py Ents ES LID ULL YS CLAY oo) YI 


Be 

শ্ৰেষ্ঠ দোআ হইতেছে আরাফার দিবসের দোআ আমি এবং নবীগণ 
কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছেঃ 

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু 
ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্পি শাইয়িন 
কাদীর । 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ সনদে আরও 
বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্র নিকট চারটি কালাম 
সর্বাধিক প্রিয় আর উহা হইতেছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার । অতএব এই ধনের যিক্র ও 
দোআ বড় নম্নতার সহিত এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করা চাই । ইহা 
ছাড়া এ সমস্ত দোআ যা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে। এই মহান মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও দিনে এ দোআ পড়া চাই 
যা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্গাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন এবং অর্থের 
দিক দিয়া অধিক ব্যাপক । 
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এই দোআগুলি হৃদয়ে ভয়ভীতি এবং নরম দেলে খুব বেশী করিয়া 
পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে থাকিবে । এইভাবে কুরআন এবং হাদীসে অন্যান্য 
যেসব যিক্র-আযকার এবং দোআসমূহ অন্য সময়ে পড়ার তাকীদ 
রহিয়াছে সেগুলিও খুব বেশী করিয়া পাঠ করিবে। বিশেষ করিয়া এই 
পবিত্র জায়গায় এই মহান দিবসে ব্যাপক অর্থবোধক যিক্র এবং 
দোআসমূহ নিৰ্বাচন করিবে যেগুলির মধ্যে খাস করিয়া নিম্নলিখিত 


দোআসমূহ পাঠ করা একান্ত বাঞ্চনীয় । 


"obi । 0 a d। Ee 


উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আধীম। 
পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁহারই প্রশান্তি বর্ণনা করিতেছি, যিনি 
সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান । 
উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাআনতা সুবৃহানাকা ইরনী কুন্তু 
যালিমীন । মিনায 
তুমি ছাড়া কোন যোগ্য ইলাহ নাই । তুমি পাক-পবিত্র । বস্তুতঃ 
মামিই ছিলাম অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত 
BLS Lah TAVIS YVAN 


Mgaritei depot afk Slo 
উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা এইয়্যাহু লাহুন 
নে'মাতু ওয়া Bet Nee TS BET CORO EN 

ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন । 


আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নাই, আমরা তাহাকে ছাড়া অপর 
কাহারও ইবাদত করি না, যত নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি রহিয়াছে সমস্তই 
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তাহারই প্রদত্ত আর তাহারই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন 
ইলাহ নাই, একমাত্র তাহারই দ্বীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, 
যদিও ইহা কাফিরদের নিকট অপছন্দনীয় 
AL YL Vs 0 Y 

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইনল্লাবিল্লাহি। 

কাহারও শক্তি নাই দুঃখ-কষ্ট ফিরাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই 
সুখ-শাপ্তি প্রদানের-একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া । 


Ed 
« 


Ci SE iG, EE "YE FS IRS ৯ 3 ঠো 5) 

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল 
আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বনা আযাবান্নার । 

হে প্রভু পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে প্রদান কর এই পার্থিব জগতে, 
আর পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ এবং রক্ষা কর আমাদিগকে 
জাহান্নামের আযাব হইতে । 


SE BS Lol sh as PSH > Sd Lt mt 
US) ie Joly SL Ys 5h ERTS oly SC Us 
NATE TSN ETE 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলিহ্‌ লী-দ্বীনী আল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী 
ওয়া আসলিহ্‌ লী দুনয়া-য়া আল্লাতী ফীহা মাআশী ওয়া আস্লিহ্‌ লী 
আখিরাতি আল্লাতী ফীহা-মাআদী ওয়াজ্‌আলিল হায়া-তা যিয়াদাতান্রী ফী 
কুল্পি খাইরিন ওয়াল মাওতা রা-হাতাল্লী মিনকুল্লি শাররিন ৷ 


হে আল্লাহ্‌! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করিয়া দাও-যাহার 

ভিতর নিহিত রহিয়াছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায় । 

আর সংশোধন করিয়া দাও আমার পার্থিব জীবনকে যাহার ভিতর 
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রহিয়াছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করিয়া দাও 
বিশুদ্ধ যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । আর আমার 
আয়ূকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে 
যাবতীয় অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানাইয়া নাও । 


HEN Le ALANS ALi HL 
slr YI 
উচ্চারণঃ আ’উযু বিল্লা-হি মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ্‌ 
শিক্বায়ি ওয়া সুয়িল কৃযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দায়ি । 
আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি বালা-মুসীবতের ভয়াবহতা ও 


দূর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হইতে, আর খারাপ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি- 
মস্কারা হইতে । 


23 Jy Pall 23 OP eer LL A SL th 
Ee CMM NE TT LIL ALE OE eh es 
> 783 2D AE 23 Ply old 29 ly rm) 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ’উযুবিকা মিনাল হাম্্‌মি ওয়াল হুয্নী ওয়া 


মিনাল আজ্যি ওয়াল্‌ কাসালি ওয়া মিনাল জুব্‌নি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া 
মিনাল মা'’সামি ওয়াল মাগরামি ওয়া মিন গালাবাতিদ্‌ দাইনি ওয়া 
কাহরির রিজালি। 

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি চিন্তা ও উদ্বেগ 
হইতে, অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হইতে আর 
আশ্রয় চাহিতেছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হইতে এবং ঝচণের গুরুভার ও 
জনবৃন্দের দুর্দম অপপ্রভাব হইতে ৷ 


ri :" 2S l= Ed ues pe ~~ ৩ EY 


70 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


উচ্চারণঃ আ’উযুবিকা আল্লাহুম্মা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল 
জুযামি ওয়া মিন সাইয়েয়িল আসক্বামি । 


হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ 
রোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে এবং দুরারোগ্য জটিল 
ব্যাধি হইতে । 


প 
LAN HEE 


AY ss IN MA ELS! 5 ul 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা 
ফিদ্দুনয়া ওয়াল আখিরাতি । 


হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট অপরাধ মার্জনা এবং দুনিয়া ও 
আখিরাতে বিপদ-আপদ হইতে নিরাপত্তা চাহিতেছি । 


উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা 
ফী দ্বীনি ওয়াদ্‌ দুনইয়ায়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী । 


হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর 
কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়- 
সম্পদের নিরাপত্তা । 


U4) SL IE rf sl Sep 0 SDF 

J Of Shn 3 BP 1 sl FI EE UI 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাস্তুর আওরাতী ওয়া আ-মিন রাওআতী ওয়াহ্‌ 

ফায্নী মিমবাইনা ইয়াদাই-ইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়াআন ইয়ামীনী 


ওয়াআন শিমালী ওয়ামিন ফাওৰবী ওয়া ‘আউযু বিআযমাতিকা আন 
উগতালা মিন তাহ্‌তী । 


71 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 
হে আল্লাহ্‌! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢাকিয়া রাখিও, আমাকে 
ভয়-ভীতি হইতে সংরক্ষণ করিও, আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দৃশ্য 
এবং অদৃশ্যভাবে আমকে তুমি নিরাপদ, রাখিও, আর নিরাপদ রাখিও 
আমার ডানে-বামে এবং আমার উর্ধ্বদেশ হইতে আর তোমার আশ্রয় 
চাহি আমার নিম্নদেশে মাটি ধ্বসিয়া মৃত্যুবরণ হইতে । 


ule, SLAG BY Les br SA ol 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী খাত্বিয়াতী ওয়া জাহ্‌লী ওয়া ইসরাফী 
ফী আমরী ওয়া মাআানতা আ'লামু বিহী মিন্নী। 


হে৷ আল্লাহ্‌! তুমি মাফ করিয়া দাও গুনাহ, ক্রটি-বিচ্যুতি এবং 
অজ্ঞতা, আমার কাজ-কর্মে আমার সীমালংঘন এবং আমার তরফ হইতে 
সংঘটিত সেই সব অপরাধ যাহা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবহিত 
রহিয়াছ। 


G2E LMS I GAR) Shr) SF Go Git ah 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির্লী জিদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খাত্বায়ী ওয়া 
আমাদী ওয়া কুল্লা যালিকা ইন্দী । 


হে আল্লাহ্‌! মাফ করিয়া দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত 
অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ক্রটি-বিচ্যুতি, 
আমার সংকল্লপিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হইতে কৃত 
সমস্ত পাপাচার । 
PHL OH AE On SEE 
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Ade Er 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মাক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা 
আস্রারতু ওয়ামা-আ’লানতু ওয়ামা আন্‌তা আ'লামুবিহি মিননী আন্তাল 
মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু ওয়া আন্তা আ'লা কুল্ধি শাইয়্যিন 
ক্বাদীর । 
হে আল্লাহ্‌! আমাকে তুমি মাফ করিয়া দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে 
করিয়াছি, যাহা আমি পরে করিয়াছি, যে অপরাধ আমি গোপনে 
করিয়াছি, যাহা আমি প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি 
আমা অপেক্ষা বেশী জান । তুমিই তো যাহাকে ইচ্ছা আগাইয়া আন আর 
যাহাকে চাহ পিছনে হটাইয়া দাও এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান । 


tn IAL 290g Sh ef AL 
HE 01 ME rn Cb RC CRA CO 
“41 oi I gar Eo 0 2 Tate JO od 0 LX. Pd 
US Daily i Us op Spl Lb > or WL 
rl es CU) la 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইনী আসসআলুকাস্সাবাতা ফিল আম্রি ওয়াল 
আধযীমাতা আলার্রুশূদি ওয়া আসআলুকা শুক্রা নি'মাতিকা ওয়া হুস্‌না 
ইবাদাতিকা ওয়া আস্আলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়ালিসা-নান সা- 


দিক্বান ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া ‘আউযুবিকা 
মিন্শার্রি মা তা'লামু ওয়া আস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা তা'লামু হইন্নাকা 
আল্লামুল গুয়ুব ৷ 

হে আল্লাহ্‌! তোমার নিকট দ্বীনের কাজে আমি চাই অনড়-অবিচলতা, 
সৎ পথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নিয়ামতের 
শুক্র গুযারী, আর তোমার ইবাদত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার 
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তওফীক, আমি তোমার নিকট আরও চাই-নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, 
সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যাহা তুমি 
আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট হইতে যে 
সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি মাগফিরাত চাই সেই অন্যায় অপকর্ম 
হইতে যাহা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত । 


9 OC a ee He AE OE BR 

3 CT WE ET os 4 
Lf Lh Ne Lp Gif) Ub 

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান্‌ নাবিইয়ি মুহাম্মাদিন আলাইহিস্‌ সালাতু 
ওয়াসূ_ সালামু ইগ্‌ফিরলী যাম্বী ওয়া-আযহাব গায়যা ক্াল্বী ওয়া 
আইযষ্নী মিন মুযিল্‌ লা-তিল্‌ ফিতানে মা-আবৰক্বায়তানী । 

হে আল্লাহ্‌ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভু 
প্রতিপালক! মাফ করিয়া দাও আমার সমুদয় গুনাহ । আমার হৃদয়ের 
ক্রোধসমূ দূর করিয়া দাও আর ফেৎনার গুমরাহী হইতে আমাকে বাচাও 
যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে। 
ৰ | Ee) ১% Dl =) jl =) I" 
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উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্‌ সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরযি ওয়া 
রাব্বাল আরশিল আযীম ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়্যিন ফা-লিক্বাল হাববি 
ওয়ান্‌নাওয়া মুন্যিলাত্তাওরাতি ওয়াল্‌ ইন্জীলি ওয়াল কুরআনি, 
‘আউযুবিকা মিন শার্রি কুন্পি শাইয়িন আনতা আখিষযুন্‌ বি-নাসিয়াতিহী 
আন্তাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইয়ুন ওয়া আনতাল আখিরু 
ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ূন ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা 
শাইয়ূন ওয়া আনতাল্‌ বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইয়ুন ইক্যি 
আনিদ্দাইনা ওয়াআগনিনী মিনাল ফাক্রি। 

হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলীর প্রভু পরোয়ারদিগার, পৃথিবীর 
পরোয়ারদিগার, মহান আরশের প্রভু পরোয়ারদিগার এবং প্রত্যেক বস্তুর 
প্রভু পরোয়ারদিগার। বীজ এবং আঁটিকে চিরিয়া চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব 
ঘটাও তুমি! তাওরাত ও ইন্জীল এবং কুরআন কারীমের নাযিলকারী 
তুমি, প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হইতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি 
আমি । তুমিই সব কিছুর পেশানীকে তোমারই হাতে ধারণ করিয়া আছ। 
তুমিই আদি- তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; তুমিই অন্ত- 
তোমার পরে কোন কিছুই নাই থাকিবে না, তুমি প্রকাশ্য-সকল বস্তুর 
উপর বিজয়ী তোমার উপরে কিছুই নাই । তুমি গোপন-তুমি ছাড়া কোন 
বস্তুর অস্তিত্ব নাই-হইতে পারে না। আমার যত খণ আছে তুমি- হে প্রভু! 
উহা পরিশোধ করিয়া দাও। আর আমাকে দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিয়া 
বেনেয়াজ করিয়া দাও! 


RTS NEE “Dl 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ’তি নাফসী তাক্ওয়াহা ওয়া যাক্‌কিহা আনহা 
খাইরু মান্‌ যাক্‌কাহা, আনতা ওয়ালিইয়ূহা ওয়া মাওলা-হা। 


হে আল্লাহ! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাক্‌ওয়া 
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সর্বোত্তম সত্তা যে একমাত্র তুমিই । তুমিই উহার ওলী এবং মালিক 
aL 
Bh lie 2 oily od 

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইরী ‘আউযুবিকা মিনাল্‌ আজযি ওয়াল কাসালি 
ওয়া ‘আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া 
‘আউযুবিকা মিন আযাবিল্‌ ক্াবরি। 

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা 
হইতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের 
অপরাগতা এবং কৃপণতার লা'নত হইতে আর তোমারই আশ্রয় চাই 
কবরের আযাব হইতে । 


sy SY Ly CET Cy EAL Od ph 
LIN SY Ah YY SY lat Sf Uns Eb 
OF IY Lm 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া 
আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খা-সামৃতু 
‘আউযুবিয্যাতিকা আন-তুযিল্লানী লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা । আনৃতাল 
হাইয়ুল লাধী লা-ইয়ামুতু ওয়ালজিন্নু ওয়াল ইন্সু ইয়ামুতুন। 
হে আল্লাহ্‌! তোমারই আনুগত্য বরণ করিয়াছি, তোমার প্রতিই ঈমান 
হইয়াছি আর তোমারই জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই । আমাকে পথ ভ্রষ্ট করার 
দুর্ভাগ্য হইতে তোমার ইয্যতের দোহাই দিয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা 
করি। তুমি ভিন্ন কোন সত্য ইলাহ্‌ নাই, তুমি এমন চিরঞ্জীব যাহার 
কখনও মৃত্যু নাই । অপর পক্ষে সমুদয় জিন এবং মানবকুল মরণশীল । 
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rd 3 EY A Le) EY ols Ly ES Gh ah 
MEL 9 1 EH 3 

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইনী ‘আউযুবিকা মিন ইল্মিল লা-ইয়ানফাউ 
ওয়া মিন ক্বালবিল লা-ইয়াখশাউ’ ওয়ামিন নাফসিল্‌ লা তাশ্বাউ' 
ওয়ামিন দা’ওয়াতিল্‌ লা-ইউসতাজাবু লাহা। 

হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এমন ইলম হইতে, যাহা 
কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হইতে যাহা আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত- 
সন্তন্ত হয় না, এমন অন্তর হইতে যাহা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং 
এমন দো’আ হইতে যাহা কবুল হয় না। 


S1PIN o1AIN JLEIV SHEN NSE or 4) 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনী মুনকারাতিল্‌ আখ্লা-ঝবী ওয়াল 
আমালি ওয়াল আহ্‌ওয়া-য়ি ওয়াল আদ্‌ওয়ায়ি । 
হে আল্লাহ্‌! আমাকে তুমি দূরে রাখ ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত 
আচরণ হইতে আর আমাকে রক্ষা কর কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক 
রোগ হইতে । 


উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলহিম্‌নী রুশদী ওয়া আইযনী মিন শাররি 
নাফসী ৷ 


হে আল্লাহ্‌! আমাকে হিদায়াত দ্বারা অনুগৃহীত কর এবং আমার 
প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর। 


Sy rt Lah SH Bil of oe GES og! 
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উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকফিনী বি-হালালিকা আন হারামিকা ওয়া 
আগ্নিনী বি-ফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা ৷ 


হে আল্লাহ্‌! তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে তোমার 
হালাল বস্তুর মাধ্যমে অভাবমুক্ত রাখ আর তুমি ব্যতীত অন্য সব কিছু 
হইতে আমাকে তোমার অনুগ্রহরাশি দ্বারা বেনেয়াজ করিয়া দাও । 


sally SUA, AN SY 0 tj “4 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্তুক্বা-ওয়াল 
আফাফা ওয়াল গিনা । 
হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হিদায়াত, সংযম, 
পবিত্র স্বভাব এবং অভাবশুণ্যতার নিয়ামতের । 
SLN SA ML Ll 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইরী আসআলুকাল হুদা ওয়াস্‌ সাদা-দা। 
হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিয়াদাত এবং সঠিক 
পথে চলার তাওফীক । 
28 Ene Co to HE Fs LLL 
de Ls ink wd 0 SAE, il 
dl lo RS Uy DE Le En U2 ip USB 
oy Sh 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহী 
আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আ'লিমৃতু মিন্হু অয়ামা-লাম্‌ আলাম 
ওয়া ‘আউযুবিকা মিনাশৃশার্রি কুল্লপিহী আ’জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা 
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আ'লিমতু মিন্হু ওয়ামা লাম আ’লাম ওয়া আসআলুকা মিনাল খাইরি মা 
সাআলাকা মিন্হু ‘আবদুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আউযুবিকা মিন্‌ শার্রি মাস্তা’'আ-যা মিনহু 
আবদুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদান সাল্লান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 

হে আন্পাহ্‌! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিকট 
এবং দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে 
আমি অবিদিত । আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট 
হইতে-যাহা সন্নিকটে এবং যাহা দূরে অবস্থিত- যে বিষযে আমি অবহিত 
এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই 
কল্যাণের আকাঙ্খী যাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন তোমার বান্দা এবং 
তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমি সেই 
অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হইতে 
তোমার নিকট পানাহ্‌ চাহিয়াছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম । 


Hy ef I ig CL CU Ed LA ot 
NE Jos AE LY S50 GLC 0 00 Ge 22 
> Eo 0s 
উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইনী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়ামা ক্বার্রাবা 
ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনান্নারি ওয়ামা 
ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আস্ৃআলুকা আন্‌ 
তাজ্আলা কুল্লা ক্বাযায়িন্‌ ক্বাযায়তাহ্‌ লী খাইরান্‌ । 
হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের আর সেই 
কথা ও সৎ কাজের জন্য যাহা জান্নাতের নিকটে আমাকে লইয়া যায় । 
আর প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং 
সেই কথা ও কাজ হইতে যাহা আমাকে উহার নিকটে লইয়া যায় আর 


79 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই । 


ESAT UL S SC 3 oo rd 

NB FY Els 

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্‌ মুল্কু 

ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া 
আলাকুল্পি শাইয়্যিন ক্বাদীর । 

নাই কোন সত্য ইলাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তিনি একক তাহার 

কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব তাহারই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাহারই 


জন্য । তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন, 
তাহারই হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


পি Ee Pt SAE ER OB UHM gm BE OBOE BB 
3 Ny 0 Ny dy BUNS) Sd aol) DY oo" 


Pe sd EST 

উচ্চারণঃ সুবৃহানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্পাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু 

ওয়াল্লাহু আক্বার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 
আলিইয়্যিল আযীম । 


পাক-পবিত্র আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, নাই কোন সত্য 
ইলাহ আল্লাহ্‌ ছাড়া, মহান ও মহীয়ান একমাত্র আল্লাহ্‌ই, নাই কোন 
ক্ষমতা ও কাহারও কোন কল্যাণ করার, নাই কোন শক্তি বিপদ-আপদ 
দূর করার ৷ মহান মর্যাদাবান আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া । 


2 V i 21 4 22 LAE 
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উচ্চারণ? আল্লাহুম্মা সান্পি'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আ-লি 
মুহাম্মাদিন কামা সাল্পাইতা আলা-ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীমা 
ইন্লাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক ‘আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া 
আলা-আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্তা আলা-ইব্রাহীম ওয়া আলা-আ- 
লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ । 

হে আল্লাহ্‌! শান্তি বর্ষণ কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর বংশধরগণের প্রতি যেমন তুমি শাস্তি বর্ষণ করিয়াছিলে ইব্রাহীম 
(আলাইহিস সালাম) এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয় তুমি 
প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন । হে আল্লাহ্‌! তুমি বরকত সমৃদ্ধ কর 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এবং তাহার 
বংশধরদেরকে যেমন বরকত সমৃদ্ধ করিয়াছিলে তুমি ইব্রাহীম 
(আলাইহিস্‌ সালাম)- কে এবং তীহার বংশধরদেরকে, নিশ্চয় তুমি 
প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন ৷ 
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উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল 

আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্ননা আযাবান্নার । 


প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ প্রদান কর এবং কল্যাণ 
প্রদান কর পারলৌকিক জীবনে এবং আমাদেরকে জাহান্বামের আগুন 
হইতে বাঁচাও । 
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আরাফায় যাহা যাহা করণীয় 


এই মহান মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে হাজীগণ পূর্বোন্পিখিত দোআ ও 
যিক্রগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিবে এবং এঁ ধরনের অন্যান্য 
দোআসমূহ পড়িতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নামে দর্ধদ পাঠ করিবে। দোআগুলি পাঠ করার সময় বার 
বার অতি নম্রতার সহিত দুনিয়া ও:আখিরাতের কল্যাণ আল্লাহ্র নিকট 
চাহিতে থাকিবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 
দোআ করিতেন, তখন প্রত্যেকটি দোআ তিনি তিনবার করিয়া 
করিতেন। 

সুতরাং তাহার অনুকরণে আরাফায় অবস্থানকালে এঁ সমস্ত দোআ 
সহযোগে নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন ভাবে প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট 
পেশ করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে থাকিবে। আল্লাহ্র রহমত ও 
মার্জনার আশায় আশান্বিত এবং তাহার গযব ও আযাবের বিষয়ে ভীত 
সন্ত্রস্ত হইবে নিজের নফসের হিসাব মনে মনে গ্রহণ করিয়া নতুনভাবে 
তওবা করিবে। কারণ এই দিনই বড়ই মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দিনের 
সমাবেশে অত্যন্ত বিপুল । এই দিবসে মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের জন্য 
তাহার অনুগ্রহের দ্বার খুলিয়া দেন। আর ফেরেশ্তাদের নিকট বান্দাদের 
আনুগত্য ও নিজের গৌরব প্রকাশ করেন। এই দিবসে তিনি বেশী 
সংখ্যক লোককে দোযখ হইতে মুক্ত করেন। 

শয়তানকে এই দিন যত লাঞ্চিত, হীন ও নিকৃষ্ট এবং স্নান দেখা যায় 
অন্য কোনও দিনই এরূপ দেখা যায় নাই- কেবল বদর দিবস ছাড়া । 

ইহা এই জন্য যে, শয়তান দেখিতে পায় যে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহার 
বান্দাদের প্রতি অকাতরে দয়া বখশিশ ও মার্জনা বিলাইয়া চলিয়াছেন 
এবং তাহাদের বেশী সংখ্যায় মুক্তি দিতেছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে 
হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস 
বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 
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বৎসরে এমন কোনও দিন নাই যে, আল্লাহ্‌ আরাফার দিবস অপেক্ষা 
অধিক সংখ্যায় স্বীয় বান্দাদেরকে দোযখ হইতে মুক্ত করেন এবং তিনি 
সেইদিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন । তারপর ফেরেশ্তাগণের নিকট 
গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, আমার এই বান্দাগণ কী চায়? 


অতএব, মুসলমানগণের উচিত নিজদের তরফ হইতে আল্লাহ্‌কে 
নেকীর কাজ দেখানো এবং বেশী সংখ্যক যিকর -আযকার ও দোআ- 
দরূদ পাঠ এবং সর্বপ্রকার পাপ এবং ভুূলক্রটি হইতে তওবা 
ইস্তিগৃফারের মাধ্যমে শয়তানকে হেয় ও উঁদ্বিগু করিয়া তোলা কর্তব্য । 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মর্যাদাপূর্ণ মহা সমাবেশে হাজীগণ যিক্র - 
থাকিবে । 

সূর্যাস্ত যাওয়ার পর প্রশান্ত হৃদয়ে ধীরে-সুস্থে আরাফাত হইতে 
মুযূদালিফার দিকে গমন করিবে। এই সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে খুব বেশী করিয়া “লাব্বায়ক” 
উচ্চারণ করিতে থাকিবে। স্মরণ রাখা কর্তব্য, আরাফা হইতে সূর্যাস্তের 
পূর্বে মুয্‌দালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সিদ্ধ নহে । কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তথায় 
অবস্থান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, 


te Lo Ee se alo" 
তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখ এবং গ্রহণ 
কর । 
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মুয্দালিফায় রাত্রি প্রবাস 
হাজীগণ যখন মুযদালিফায় পৌছিয়া যাইবে, তখন পৌছিয়াই 
মাগরিবের ৩ রাকাত এবং ইশার ২ রাকাত নামায এক আযানে আর দুই 
ইকামতে একত্র করিয়া পড়িবে । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছিলেন । 


মুয্‌দালিফায় হাজীগণ মাগরিবের সময়ই পৌছুক অথবা ইশার সময়; 
নামাযের তরতীব ঠিক এরূপই হইবে-অর্থাৎ প্রথমে মাগরিবের ৩ রাকাত, 
পরে ইশার দুই রাকাত কসর পড়িতে হইবে ; যে সব লোক মুয্দালিফায় 
পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের পূর্বে কঙ্কর সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যায় 
এবং তাহাদের অনেকে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, উক্ত কাজ শরীয়ত- 
সিদ্ধ তাহারা ভ্রান্ত, এরূপ করা সম্পূর্ণ ভুল, উহার কোনই ভিত্তি নাই । 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশৃআরুল হারাম হইতে মীনার 
দিকে গমনকালেই কঙ্কর সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন-তাহার পূর্বে 
নহে। যেখান হইতেই কঙ্কর লওয়া হউক তাহা জায়েয হইবে। তবে 
মুয্দালিফা হইতেই উহা চয়ন করিতে হইবে এরূপ নির্দিষ্ট স্থানের সহিত 
উহাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করিবে না । বরং মীনা হইতেও উহা চয়ন 
করা শরীয়ত সম্মত হইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অনুসরণে এ দিনে জামরা উকবায় মারিবার জন্য কেবল সাতটি কঙ্কর 
চয়ন করা সুন্নত । অবশিষ্ট তিন দিবস-মীনা হইতেই প্রতি দিন ২১টি 
করিয়া কঙ্কর চয়ন করিবে এবং তিন জামরায় পর্যায়ক্রমে উহা নিক্ষেপ 
করিবে । 


কঙ্করগুলিকে ধৌত করা মুস্তাহাব নয় ; বরং না ধুইয়াই উহা নিক্ষেপ 
করিবে। কেননা এই কঙ্কর ধৌতকরণের কোন কথা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সাহাবাগণ হইতে বর্ণিত হয় নাই । 
আর ব্যবহৃত কঙ্কর পুরনায় ব্যবহার করা ঠিক নহে। 
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দূর্বল নারী ও শিশুদের অর্ধরাত্রির পর মীনায় প্রেরণ 


হাজীদের এই রাত্রিতে মুয্‌দালিফাতেই অবস্থান করিতে হইবে। 
অপরপক্ষে নারীদের মধ্যে যাহারা দূর্বল তাহাদের এবং শিশুদের শেষ 
রাত্রে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সিদ্ধ হইবে৷ অনুরূপ নির্দেশ অন্যান্য 
অক্ষমদের বেলায়ও । প্রমাণ হইতেছে আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং 
হযরত উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস ৷ কিন্তু ইহা ছাড়া 
অন্যসব হাজীদের ফজরের নামায না পড়া পর্যন্ত মুয্‌দালিফাতে অবস্থান 
করিতে হইবে। ফজরের নামাযের পর হাজীগণ মাশ‘আরুল হারাম 
সামনে রাখিয়া কিবলামুখী হইয়া দাড়াইবে এবং খুব বেশী সংখ্যায় 
আল্লাহ্র যিক্র , তাকবীর এবং দোআ-দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে- যে 
পর্যন্ত না খুব ফর্সা হইয়া যায় অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রভাতের আলোকরেখা 
অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে অর্থাৎ ফর্সা নামিয়া আসে । দোআর সময় 
হাত উঠান মুস্তাহাব । মাশৃআরুল হারামের কাছেই অবস্থান করিতে হইবে 
বা উহাতে উঠিতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং মুয্‌দালিফার 
যেখানেই অবস্থান করিবে তাহাই সিদ্ধ এবং যথেষ্ট হইবে৷ কেননা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 


(030) Rip ES AY AA Ge ES TE cy 
আমি এখানে অর্থাৎ মাশৃআরুল হারামের কাছে অবস্থান করিয়াছি 
তবে পুরা মুয্‌দালিফাই অবস্থানের স্থল । (সহীহ মুসলিম) 


ভোর হইতে মীনায় গমন, কঙ্কর নিক্ষেপকরণ প্রভৃতি 


যখন পূর্বাকাশ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং বেশ ফর্সা হইয়া 
যাইবে- তখন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে-মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে 
এবং পথে খুব বেশী করিয়া লাব্বায়ক পড়িতে থাকিবে । যখন মুহাস্সার 
উপত্যকায় পৌছিয়া যাইবে তখন কিঞ্চিৎ দ্রুত চলা মুস্তাহাব, মীনা 
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পৌঁছার পর জামরাতুল উক্বার কাছে গিয়া তালবিয়া-লাব্বায়ক ধ্বনি বন্ধ 
করিয়া দিবে। সেখানে পৌছিয়াই বড় জামরায় পর পর সাতটি কঙ্কর 
মারিবে-প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উঠাইবে এবং তাক্বীর- 
আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে। কঙ্কর মারার সময় কা'বা শরীফকে বাম 
দিকে এবং মীনাকে ডান দিকে রাখিবে আর উপত্যকার মধ্য হইতে 
কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে, কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এইরূপ করিয়াছিলেন, তবে অন্য দিক হইতেও যদি মারে, 
তবু উহা জায়েয হইবে- যদি উহা নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পতিত হয় । 
সেখানে পড়াটাই শর্ত, পড়িয়া থাকিয়া যাওয়াটা শর্ত নয়, যদি নিক্ষেপের 
লক্ষ্যস্থলে পতিত হওয়ার পর কঙ্করগুলি উহা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া 
যায়, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইমাম নওয়াভী তাহার শারহুল মুহায্যাব গ্রন্থে প্রদান 
করিয়াছেন। কঙ্করগুলি ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির সমান হওয়া 
বাঞ্চনীয় যাহা বুটের দানা অপেক্ষা কিছু বড় হইয়া থাকে। 
সময় বলিতে হইবেঃ 
EDs Ce A at IST By Bl 

উচ্চারণঃ বিস্মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা হাযা মিন্‌কা ওয়া 
লাকা । 

“আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিতেছি এবং আল্লাহ্‌ হইতেছেন মহান 
মহীয়ান । হে আল্লাহ্‌! ইহা তোমারই তরফ হইতে প্রাপ্ত তোমারই 
উদ্দেশ্যে নিবেদিত ।” জানোয়ারটিকে কেবলামুখী করিবে। উহা উট 
হইলে সুন্নত পদ্ধতি হইল উহাকে দাড় করাইয়া সামনের বাম পা বাধা 
অবস্থায় বক্ষদেশে বর্শ দ্বারা আঘাত করা । সে অবস্থায় ফিনকি দিয়া রক্ত 
বাহির হইবে এবং উহা পড়িয়া যাইবে । 
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গরু, ছাগল বা দুম্বা হইলে উহাকে উহার বাম কাইতে শায়িত করিয়া 
যবহ করিতে হইবে। কিবলামুখী না করিয়া যদি অন্যমুখী যবহ হইয়া 
যায় তবে সুন্নত ছুটিয়া যাইবে ; কিন্তু যবহ সিদ্ধ হইবে ৷ কেননা যবহের 
সময় জানোয়ারকে কিবলামুখী করা সুন্নাত- উহা অবশ্যকরণীয় ওয়াজিব 
নহে। কুরবানীর গোশত হইতে নিজে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব, বাকীটা 
হাদিয়ারূপে বন্ধু ও আপনজনদের এবং সাদ্‌কা স্বরূপ গরীবদের প্রদান 
CE ll eb Ce 1) 
তোমরা উহা হইতে খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়াও । 


(সূরা হাজ্জ £ ৩৬) 
কুরবানীর দিবস সমূহ 

বিদ্বানগণের অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুরবানীর সময়সীমা 
আইয়ামে তাশরীকের ১৩ই তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত । 
অর্থাৎ ১০ই হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চারি দিবসই কুরবানী করা 
চলে। জানোয়ার নহর অথবা যবহ করার পর হাজী হয় তার মাথা মুদ্ডন 
করিবে, নতুবা চুল ছোট করিয়া কাটিবে ৷ তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম । 
কেননা নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য 
তিনবার রহমত ও মাগফেরাতের দোআ করিয়াছেন- অপর পক্ষে চুল 
ছোট করিয়া কর্তনকারীদের জন্য মাত্র একবার উক্ত দোআ করিয়াছেন । 
মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করিয়া কাটা যথেষ্ট হইবে না ; বরং মাথা 
ন্যাড়া করার মত সমস্ত মাথার চুলই ছোট করা অবশ্য কর্তব্য । আর 
নারীদের জন্য তাহাদের চুলের প্রত্যেক বেণী হইতে কমপক্ষে আঙ্গুল 
পরিমাণ কাটিতে হইবে জাম্রা উকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডন 
অথবা চুল কর্তনের পর মুহরিমের জন্য স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ছাড়া 
অন্য সব বস্তুই হালাল হইয়া যাইবে যাহা ইহরামের কারণে তাহার উপর 
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হারাম হইয়া গিয়াছিল। এই হালাল হওয়াকে তাহান্ুলে আওয়াল বা 
প্রথম হালাল হওয়া বলা যাইতে পারে। 


এই ‘হালাল’ হওয়ার পর হাজীর জন্য খুশবু মাখা এবং তওয়াফে 
ইফাযা করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত । হযরত আয়িশা 
(রাযিআল্পাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সান্পাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাধিবার পূর্বে এবং প্রথম হালাল হওয়ার পর 
বায়তুল্লাহ্র তওয়াফের পূর্বে খুশবু মাখাইয়া দিয়াছি। (বুখারী ও মুসলিম) 
এই তওয়াফকে তওয়াফে ইফাযা এবং তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। 
ইহা হজ্জের আরকানসমূহের অন্যতম রুকন। ইহা ভিন্ন হজ্জ উদ্যাপন 
পূর্ণ হয় না। আর ইহাই হইতেছে মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্র নিমোক্ত 
ইরশাদের তাৎপর্য । 

(EE ol 4d I py MES yd =) 

অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং 
তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের -কা'বা 
গৃহের । 

তওয়াফ এবং মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায পড়ার পর 
সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে 'সাঈ'’ করিবে-যদি হাজী মুতাম্মাত্তে হয় 
অর্থাৎ তাহার হজ্জ তামাত্তো হজ্জ হয়। আর এই 'সাঈ’ হইবে তাহার 
হজ্জের ‘সাঈ’ প্রথম 'সাঈ' ছিল তাহার উমরার 'সাঈ' ৷ 


তামাত্তো হজ্জের জন্য এক ‘সাঈ'’ যথেষ্ট নহে। 


“আলেমগণের সর্বাধিক সহীহ্‌ মতানুসারে হযরত আয়িশা 
(রাযিআল্লাহু আনহা)-এর এই হাদীসের আলোকে তামাত্তো' হজ্জ 
গা ৰহকরর ছযা এক জার ব্যান জত সা রাত 
আনহা) বলেনঃ 
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আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের 
জন্য বাহির হইলাম, এই হাদীসের পরবর্তী অংশের শব্দ এইঃ রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির সহিত কুরবানীর 
জানোয়ার আছে সে উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্রাম বাধিবে এবং উমরাহ্‌ 
ও হজ্জ উভয়ই উদ্যাপন করিবার পর হালাল হইবে । তারপর হযরত 
আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, যাহারা শুধু ইহ্রাম বাধিয়াছিলেন 
তাহারা কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার ‘সাঈ’ করিয়া 
হালাল হইয়া যায়, তারপর তাহারা হজ্জ সমাপন করিয়া যখন মীনা 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন আর একটি তওয়াফ করিল । (বুখারী ও 
মুসলিম) 

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর কথা অনুসারে যেসব লোক 
করিয়া যে তওয়াফ করিয়াছিল সে তওয়াফের তাৎপর্য এই হাদীসের 
বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা অনুসারে সাফা এবং মারওয়ার তওয়াফ ৷ যে সব লোক 
বলে যে, হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যে তওয়াফের কথা 
বলিয়াছেন- তাহা দ্বারা তিনি তওয়াফে ইফাযা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, 
তাহা মোটেই সহীহ্‌ নয়। কেননা তওয়াফে ইফাযা হইতেছে সকলের 
জন্য অবশ্যপালনীয় একটি রুকন যাহা তাহারা সবাই সম্পাদন 
করিয়াছিল। 

এই তওয়াফ তামাত্তো তজ্জকারীদের জন্য নির্দিষ্ট-উহা সাফা ও 
মারওয়ার তওয়াফ যাহা হজ্জববত সমাপন অন্তে মীনা হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পর দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। আল্হামদু লিল্পাহ-অতএব মাসআলা 
সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল। আর ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানগণের 
অভিমত ৷ অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জকারীদের সাফা-মাওয়ার ‘সাঈ' বা 
তওয়াফ দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। উহার বিশুদ্ধতার সপক্ষে আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাসের সেই হাদীস উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা ইমাম 
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বুখারী স্বীয় সহীহ্‌ বুখারীতে নির্ভরযোগ্য শব্দে “তা'লীকান” রেওয়ায়েত 
করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)কে তামাত্তো হজ্জ 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, মুহাজেরীন ও আনসার এবং 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীগণ বিদায় হজ্জের 
ইহরাম বাধিলেন, আমরাও ইহ্‌্রাম বাধিলাম। যখন আমরা মক্কায় 
পৌছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ 
“তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহরাম রূপে গণ্য কর- 
কিন্তু এ সব ব্যক্তি ছাড়া যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রহিয়াছে” 


মূলতঃ আমরা বায়তুল্লাহ্‌ এবং সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিলাম 
এবং আমরা স্বীয় স্ত্রীদের নিকটও গেলাম এবং সিলাইকৃত কাপড়ও 
পরিধান করিলাম । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না কুরবানীর জানোয়ার স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে 
অর্থাৎ সীনায় না পৌছে। ৮ই জিলহাজ্জার দিবসে তিনি আমাদিগকে 
হজ্জের ইহ্‌্রাম বাধার হুকুম প্রদান করিলেন। অতঃপর আমরা যখন 
আবার হজ্জের ইহ্‌্রাম বাধার ক্রিয়াকর্ম শেষ করিয়া ফারেগ হইলাম 
তখন কা'বা শরীফ এবং সাফা-মারওয়া তওয়াফ করিলাম, শেষ পর্যন্ত । 
এই বিবরণ হইতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এবং তামাত্তো 
হজ্জকারীদের দুই দফা ‘সাঈ'’ করার অপরিহার্যতা পরিষ্কার হইয়া গেল। 


এখন বাকী রহিল মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাযিআল্লাহু 
আনহু) কর্তৃক সেই হাদীস যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহার সাহাবাগণ মাত্র একবারই 
সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম তওয়াফ, ইহা শুধু 
তাহাদের উপরে প্রযোজ্য যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তাহাদের স্বীয় ইহ্রাম অবস্থাতেই রহিয়া 
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গিয়াছিলেন- যে পর্যন্ত না তাহারা হজ্জ ও উমরাহ্‌ হইতে ফারেগ হওয়ার 
পর হালাল হইলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই সাথে 
হজ্জ ও উম্রার ইহ্রাম বাধিয়াছিলেন। যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে 
আনিয়াছিল তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্রাম বাধিবে 
এবং যে পর্যন্ত এই দুইটি হইতে ফারেগ না হইবে সে পর্যন্ত তাহারা 
হালাল হইবে না । আর হজ্জ ও উমরাহ্‌ যাহারা এক সাথে করার নিয়ত 
করিবে তাহাদের জন্য ‘সাঈ' হইবে একবার মাত্র যাহা জাবের 
(রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্‌ হাদীস 
দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া যায় । 

এইভাবে যে ব্যক্তি হজ্জে এফরাদের ইহ্রাম বাধে এবং কুরবানীর 
দিবস পর্যন্ত স্বীয় ইহ্রামের অবস্থায় থাকে তাহার জন্যও সাফা-মারওয়ায় 
একবার মাত্র ‘সাঈ' যথেষ্ট হইবে । 


অতএব যখন কেরান হজ্জকারী এবং ইফরাদ হজ্জকারী-মক্কায় 
পৌছিয়া তওয়াফে কুদূমের পর যখন সাফা-মারওয়া ‘সাঈ’ করিল, তখন 
তওয়াফে ইফাযার পর আর “সাঈ' করিতে হইবে না প্রথমবারের ‘সাঈ'ই 
যথেষ্ট হইবে । যেমন, হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহ্‌ আনহু) উল্লেখিত 
হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্‌ হাদীসের মাধ্যমে উহা পরিষ্কারভাবে বুঝা 
গেল। 


এইভাবে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) ও হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং একটির সহিত 
অপরটিকে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যও দূরীভূত হইয়া গেল এবং এই সামঞ্জস্য 
বিধানের মাধ্যমে সকল হাদীসের উপর আমল হইয়া গেল। 

এই সামঞ্জস্যের স্বপক্ষে আর একটি সমর্থন এইভাবেও হইতে পারে 
যে, হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের 
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(রাযিআল্লাহু আনহু) সহীহ্‌ হাদীস দুইটি-তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য 
দুই দফায় ‘সাঈ'’ সাব্যস্ত করে । আর জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর 
হাদীস দৃশ্যতঃ উহা অস্বীকার করে। কিন্তু ইল্‌মে উসূল এবং হাদীসের 
ইস্তিলাহ মুতাবিক সাব্যস্তকারী হাদীস অস্বীকারকারী হাদীসের উপর 
অগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ও তাআলাই সঠিক 
তথ্যের তাওফীকদাতা, আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভালমন্দের 
কোন ক্ষমতা নাই । 
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পরিচ্ছেদ- |} 
কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের শ্ৰেণীবিন্যাস 
হাজীদের জন্য কুরবানীর দিবসে করণীয় ৪টি কাজ উল্লিখিত বিন্যাস 
অনুসারে করা উত্তম । তরতীব বা পর্যায়ক্রমটি এইরূপঃ 


প্রথম করণীয় কাজ হইতেছে জাম্রাতুল উকবায় কল্কর নিক্ষেপ করা, 
মুন্ডন অথবা চুল ছোট করিয়া ছাটা, চতুর্থ পর্যায়ের কাজ কাবাগৃহের 
তওয়াফ করা । এবং মুতামাত্তে হাজীর জন্য সাফা-মারওয়ার ‘সাঈ' করা 
আর মুফরাদ অথবা ক্বারেন হজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সঙ্গে 'সাঈ' 
না করিয়া থাকে তবে তাহাদের জন্যও “সাঈ' করা প্রয়োজন । 


এই চারি পর্যায়ের উল্লিখিত তরতীবে যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং 
কাজগুলি কোনটি আগে-পরে ঘটিয়া যায় তবু উহা জায়েয হইবে। 
কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে উহার রুখসতের 
প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে। 


তওয়াফের পূর্বে 'সাঈ’ এই রুখ্সতের অন্তর্ভুক্ত হইবে কেননা ইহা 
কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত । কোন সাহাবী কর্তৃক এ 
বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলিয়াছেনঃ £ > )) ৷ কর, উহাতে কোন দোষ বর্তিবে না। কারণ 
ভুল এবং অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ হইয়া থাকে । সুতরাং সহজসাধ্যতা ও 
সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ‘তওয়াফ’ ও ‘“সাঈ'-এর আগে-পরে হওয়ার 
ব্যাপারটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ রুখ্সতের 
অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পারে না। 


এক ব্যক্তি তওয়াফের পূর্বে সাফা-মারওয়ার ‘সাঈ'’ করিয়া ফেলে, 
তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলিয়াছিলেনঃ “কোন ক্ষতি নাই৷” ইমাম আবূ দাউদ উসামা ইবনে 
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শারীকের বর্ণনায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত রুখ্্‌সতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 
ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া গেল । আল্লাহই তাওফীকদাতা । 


যে সমস্ত কাজ পূর্ণ করার ফলে হাজীগণ পুরাপুরি হালাল হইয়া যায় 
উহা তিনটি-জাম্রা উকবায় কঙ্কর মারা, মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা 
এবং তওয়াফে ইফাষার সহিত '“‘সাঈ' করা, -এঁ সমস্ত হাজীদের জন্য 
যাহাদের কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হইল । অতএব হজ্জ পালনকারী যখন 
এই তিনটি কাজ সমাধা করিবে, তাহার জন্য ইহ্রামের কারণে নিষিদ্ধ 
প্রত্যেকটি কাজ হালাল হইয়া যাইবে, স্ত্রীর সহিত মিলন, সুগন্ধি লাগানো 
প্রভৃতি সবই তাহার জন্য সিদ্ধ হইবে । আর যে ব্যক্তি উক্ত তিনটির মধ্যে 
দুইটি সমাপন করিবে তাহার জন্য ইহ্রামের কারণে হারাম কাজগুলি 
সবই হালাল হইবে একমাত্র স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ব্যতীত । এই 
অবস্থায় এই হালাল হওয়াকে বলা হইবে তাহান্মুলে আউয়াল বা প্রাথমিক 
হালাল । 

যম্যমের পানি পান করা 


হাজীদের জন্য যম্যমের পানি পান করা এবং উহা পেট পুরিয়া পান 
করা উত্তম কাজ। যম্যমের পানি পান করার সময় কল্যাণপ্রদ 
দোআগুলির মধ্যে যাহা সহজ সাধ্য সেই দোআগুলি পড়া বাঞ্চনীয় । নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বৰ্ণিত হইয়াছে যে, তিনি 
বলিয়াছেনঃ 


Won lense 
“যম্যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হইবে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ 
হইবে৷” সহীহ্‌ মুসলিম শরীফে আবু যার গিফারী (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
যম্যমের পানি সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ 
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“ab rb PN 
“উহা পানকারীর জন্য উত্তম খোরাক স্বরূপ ।” আবু দাউদে এই 
হাদীসের অতিরিক্ত শব্দগুলি নিম্নরূপঃ 


i sls 
“উহা রোগীর জন্য আরোগ্য স্বরূপ ৷” 
তওয়াফে ইফাযা এবং যাহার জন্য সাঈ করা কর্তব্য তাহার সাঈ 
করার পর হাজীগণ সীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং মীনায় তিন 
দিন, তিন রাত্রি অবস্থান করিবে। প্রত্যেক দিনই সূর্য ঢলার পর তিন 
(0 3 Al EY 
এই কঙ্কর মারার তরতীব রক্ষা করা ওয়াজিব । অতএব মসজিদে 


খায়েফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরা উলায় প্রথম কঙ্কর মারা শুরু করিবে 
অতঃপর সাতটি কষ্কর একের পর এক মারিবে। 


প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে মাসনূন 
নিয়ম এই যে, কঙ্কর মারার পর কিছুটা পিছাইয়া আসিবে এবং জামরাকে 
বাম দিকে রাখিয়া কেবলামুখী হইবে এবং দুই হাত তুলিয়া করুণ 
আবেদন-নিবেদন সহকারে আল্লাহ্র নিকট অধিক মাত্রায় দোআ করিতে 
থাকিবে। 


তারপর দ্বিতীয় জামরায় পৌছিয়া প্রথম বারের ন্যায় কঙ্কর নিক্ষেপ 
করিবে। এখানে মাসনূন পদ্ধতি এই যে, কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিছুটা 
সম্মুখের দিকে সরিয়া যাইবে এবং জামরাকে ডাইন দিকে এবং 
কেবলাকে সম্মুখ দিকে রাখিয়া হাত উঠাইয়া খুব বেশী করিয়া দোআ 
পাঠ করিবে। তারপর তৃতীয় জামরায় গিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে কিন্তু 
সেখানে দাড়াইবে না এবং দোআ পাঠ করিবে না কঙ্কর মারিয়াই চলিয়া 
আসিবে । 
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আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিবসে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পর 
প্রথম দিবসের ন্যায় এঁ তিন জামরায় কঙ্কর মারিবে এবং প্রথম দিবসে 
প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় যেরূপ করা হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উক্ত কাজ 
সমাধা করিবে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরাপুরি 
অনুসরণ করা সম্ভব হয়। জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আইয়ামে তাশ্রীকের 
প্রথম দুই দিবস অর্থাৎ ১১ই ও ১২ই যিলহজ্জে কঙ্কর মারা হজ্জের 
ওয়াজিব কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত । এ একইভাবে মীনায় প্রথম এবং দ্বিতীয় 
রাত্রি যাপন করা প্রত্যেক হাজীর জন্য ওয়াজিব, তবে যাহারা যম্যমের 
পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিত এবং যাহারা মেষ পালক তাহাদের 
জন্য এবং এই ধরনের অন্যদের জন্য ওয়াজিব নয়। 

উল্লিখিত দুই দিবস কঙ্কর মারার পর যাহারা মীনা হইতে তাড়াতাড়ি 
প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইবে, তাহাদের জন্য এরূপ চলিয়া আসা বৈধ 
হইবে কিন্তু এদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বাহির হইতে হইবে । তবে যে ব্যক্তি 
আরও বিলম্ব করিবে এবং তৃতীয় রাত্র তথায় যাপন করিয়া তৃতীয় দিবসে 
জামরাগুলিতে কঙ্কর মারিবে সে উত্তম কাজ করিবে এবং অধিক 
সওয়াবের হকদার হইবে যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 


LS AY BS IE LS be of G3 SS) 
-4১। (0 Sb LW AL A Se 
“তোমরা গণনার নিদিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র যিক্র কর- অর্থাৎ 
মীনায় অবস্থানকালে- অতঃপর যে ব্যক্তি দুইদিনের মধ্যে চলিয়া আসিতে 
চায় তাহার উপর কোনরূপ দোষ নাই এবং যে পিছাইয়া থাকে তাহাদের 
প্রতিও কোন দোষ বর্তিবে না” (সূরা বাক্বারাঃ ২০৩) 
১৩ তারিখের রাত্রি যাপনপূর্বক কঙ্কর মারিয়া থাকার কাজ অতিউত্তম 
হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
লোকদিগকে ১২ তারিখে চলিয়া আসার অনুমতি দিলেও নিজে চলিয়া 


96 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 

আসেন নাই বরং মীনায় অবস্থান করেন এবং ১৩ তারিখে সূর্য চলার পর 
সমস্ত জামরায় কঙ্কর মারিয়া যোহর পড়ার পূর্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন। 

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে উহাদের অভিভাবকদের জন্য কঙ্কর 
মারা জায়েয হইবে । উঁহারা নিজেদের জন্য কঙ্কর মারার পর উহাদের 
পক্ষে মারিবে। অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের পক্ষে তাহার ওলীরা 
কঙ্কর মারিবে। সাহাবী জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, আমরা নবী (সান্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম)-এর সহিত 
Les 03 Sal pf bn Olay sll ney 

“আমাদের সহিত নারী ও শিশু ছিল, অতঃপর আমরা বাচ্চাদের পক্ষ 
হইতে লাব্বায়িক বলিয়াছিলাম এবং কংকর মারিয়াছিলাম। বর্ণনায় 
ইবনে মাজাহ- 

AE SAU Spl. mld 6) 

অসুস্থতার কারণে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধি বা মেয়েদের গর্ভের কারণে নিজ 
হাতে কঙ্কর মারিতে অপারগ ব্যক্তিবর্গের জন্য অপরকে দিয়া কঙ্কর 
মারার কাজ করা জায়েয হইবে কেননা আল্লাহ্‌ বলিয়াছেনঃ 

CALL LU NAG) 

“তোমরা সাধ্য মুতাবিক আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল” (সূরাঃ 
তাগাবুনঃ ১৬) আর তাহারা মানুষের ভীড় ঠেলিয়া কঙ্কর মারিতে সক্ষম 
নহে। 


SUA UNS Of hod o3lai E AN SD gS 
lll on 0p 
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আর কঙ্কর মারার সময় চলিয়া গেলে উহা কাযা করার সুযোগ নাই 
সুতরাং তাহাদের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ হইবে । ইহা ব্যতীত 
হজ্জের অন্য কোনও কাজ অপরকে দিয়া করানো চলিবে না । নফল বা 
বদলা যে কোন হজ্জেই যে ইহ্রাম বাধিয়াছে বা বাধিবে তাহাকে হজ্জের 
যাবতীয় কাজ নিজেই করিতে হইবে । কারণ আল্লাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেনঃ 

EEA TTT 

“তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হজ্জ ও উমরার কাজ পূর্ণভাবে সম্পাদন 
করো ।” (সূরা বাক্বারা £ ১৯৬) 

তাওয়াফ ও সাঈর সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে 
কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায়। আর আরাফায় অবস্থান 
এবং মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রিবাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট বিধায় উক্ত সময় 
নিঃসন্দেহে ফউত হইয়া যায়। কিন্তু কোন অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য 
হইলেও এই সব জায়গায় (বিলম্ব হইলেও) পৌছা সম্ভব । অনুরূপভাবে 
প্রস্তর নিক্ষেপের সময়সীমাও নির্দিষ্ট তাই প্রস্তর নিক্ষেপে অক্ষম ব্যক্তির 
প্রতিনিধি নিয়োগ সালাফে সালেহীন হইতে সুসাব্যস্ত । হজ্জের অন্যান্য 
অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি নিয়োগ সাব্যস্ত নয় । 

জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, ইবাদাতের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন আল্লাহ্র 
তরফ হইতে প্রাপ্ত নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল ৷ কাজেই কাহারও পক্ষেই 
দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তুকে শরীয়তসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা জায়েয 
নয়। 

কঙ্কর মারার জন্য নিয়োজিত নায়েব তথা প্রতিনিধির প্রথমে নিজের 
তরফ হইতে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর মারা সিদ্ধ । 
তিনবার কংকর মারার প্রত্যেক বারে একই স্থানে দাড়াইয়া উহা করা 
চলিবে । তিনবারের সমস্ত কংকর নিক্ষেপ প্রথমে নিজের তরফ হইতে 
সমাপ্ত করিয়া পরে মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে- 
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এমন প্রক্রিয়া ওয়াজিব নহে। ইহাই উলামাদের বিশুদ্ধ মত । কেননা 
এরূপ পদ্ধতি বাধ্যবাধকতার মধ্যে কঠিনতা ও কষ্টসাধ্যতা রহিয়াছে 
অথচ আল্লাহ্র বাণী হইতেছে যে, 
“আল্লাহ্‌ তোমাদের দ্বীনের কোন অপ্রশস্ততা রাখেন নাই । ” আর 
প্রিয় নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
ms Vy 
সহজভাবে সমাধা কর, কঠিন বা কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিও না । ইহা 
ছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সাহাবী 
হইতেও এরূপ রেওয়ায়েত নাই যে, তাহারা যখন তাহাদের বাচ্চাদের 
এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ছিল অক্ষম তাহাদের পক্ষে কংকর 
মারিয়াছে তখন এ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। যদি এরূপ করিতেন 
তবে নিশ্চয় উহা বর্ণিত হইত বিশেষ করিয়া বর্ণনার সবরকম সুযোগই 
যখন বিদ্যমান ছিল । একমাত্র মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞাত । 
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হাজী যদি তামাত্ন অথবা ক্্রোন হজ্জ সম্পাদনকারী হয় এবং সে 
মসজিদুল হারামের সীমার মধ্যে বসবাসকারী না হয়, তবে তাহার জন্য 
পশু কুরবানী করা ওয়াজিব, ছাগ- মেষ জাতীয় হইলে একটি এবং উট 
কিংবা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ হইলেও চলিবে । 

কুরবানীর জানোয়ার হালাল রোষ্গারের হইতে হইবে 

কুরবানীর জানোয়ার হালাল মাল এবং পবিত্র উপায়ে অর্জিত অর্থ 

দ্বারা হইতে হইবে ৷ কেননাঃ 
“LE J La) eb BOY" 

আল্লাহ্‌ পাক-পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। 

মুসলিম হিসাবে উচিত ফরয কুরবানীর জানোয়ার বা অন্য কোনরূপ 
কুরবানীর জন্য মানুষের নিকট সওয়াল-যাঞ্জা করা হইতে বিরত থাকা, 
সে যাচ্যমান ব্যক্তি স্বয়ং বাদশা হউক, অথবা অন্য কেহ হউক । অর্থাৎ 
কাহারও নিকট যাঞ্জা করা উচিত নহে, যখন আল্লাহ্‌ তাহাকে তাহার মাল 
দ্বারা নিজের পক্ষে কুরবানী করার সুযোগ দিয়াছেন এবং অপরের হাতে 
রক্ষিত মালের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে তাহাকে বেনিয়ায করিয়াছেন। 

এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে এমন 
বহু হাদীস আসিয়াছে, যাহাতে সওয়াল করার নিন্দা ও উহার প্রতি 
দোষারোপ করা হইয়াছে এবং পরের নিকট যাঞ্জা পরিত্যাগ করার প্রতি 

ংসা করা হইয়াছে । 

যে হাজী কুরবানী করিতে অক্ষম তাহাকে কি করিতে হইবে 

তামাত্তো এবং ক্নরোন হজ্জ পালনকারী যদি পশু কুরবানী করিতে 

সক্ষম না হয় তবে তাহার জন্য হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে নিজ 
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পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখা ওয়াজিব । সে ইচ্ছা 
করিলে কুরবানীর পূর্বে উক্ত তিনটি রোযা রাখিতে পারে অথবা আইয়ামে 
তাশরীকে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখেও রাখিতে পারে । 
যেমন স্বয়ং আল্লাহ্‌ কুরআন মজীদে ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 


od HS Gs Tl UF ol Sh A ES LS) 
BLS 0 Dl io BIL ES GU DL to 
AS dl spt BLS SY 
তামাত্তো হজ্জকারী সাধ্যানুসারে পশু কুরবানী করিবে, যে ব্যক্তির 
জন্য সহজসাধ্য না হয়, তাহাকে হজ্জের সময়ে তিন দিন এবং গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন-এই পূর্ণ দশ দিন রোযাপালন করিতে 
হইবে । ইহা তাহাদের জন্য যাহারা মসজিদুল হারাম এলাকার বাসিন্দা 
নহে । (সূরা বাক্বারা £ ১৯৬) 
সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
উভয়ই বলিয়াছেন, আইয়ামে তাশ্রীকে রোযা রাখার জন্য শুধু 
তাহাদিগকেই রুখ্‌সত দেওয়া হইয়াছে যাহারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ 
করিতে অক্ষম হইয়াছে। এই হুকুম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) হইতে মরফু পর্যায়ে প্রমাণিত । আর উক্ত তিন রোযা 
দিবসে রোযা না-রাখা অবস্থায় থাকিতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার দিবসে (৯ই যিলহজ্জ তারিখে) 
আরাফায় অবস্থান কালে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার 
অন্যতম কারণ ইহাও যে, ইফতার অর্থাৎ রোযা না-রাখা অবস্থায় যিক্র 
-আয্কার ও দোআ-দরূদ পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। উল্লিখিত তিন 
দিবসের রোযা পর পর এক সঙ্গে অথবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক ভাবেও 
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করা যাইবে। এরূপ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ দিবসের রোযাও এক 
সঙ্গে রাখা জরুরী নহে, উহা একত্রে অথবা পৃথকভাবেও রাখা জায়েয । 
কেননা, আল্লাহ্‌ সুবহানাহু উহা একত্রে পর পর রাখার কোন শর্ত আরোপ 
করেন নাই । রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লপাম)-ও কোন শর্ত 
লাগান নাই । পরবর্তী ৭টি রোযা গৃহে পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত 
বিলম্বিত করাই উত্তম ৷ কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেনঃ 
(i) 131 3} 

“আর সাত দিন যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ রোযা 

রাখিবে ৷” 
A IAN dle or ail bl tall) 

কুরবানী করিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সুলতান বা আমীর, উমারা 
রাখাই উত্তম । তবে যে ব্যক্তিকে না চাহিতেই এবং স্বীয় হৃদয়ের লোভ- 
লালস ছাড়াই কাহারও পক্ষ হইতে কোন হাদিয়া, তোহ্‌ফা বা উপহার 
স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই-এমন কি 
সেই হাজী যদি হজ্জে বদলের জন্য আসে এবং তাহাকে প্রতিনিধিরূপে 
প্রেরক ব্যক্তি যদি তাহার প্রদত্ত অর্থে কুরবানীর পশু ক্রয়ের শর্ত আরোপ 
না করিয়া থাকে। আর যে সব লোক সরকার কিংবা অন্য কাহারও 
নিকট অন্য কোন লোকের নামে মিথ্যা-মিথ্যি কুরবানীর পশুর প্রার্থনা 
জানায়-তাহার এইরূপ কাজ নিঃসন্দেহে হারাম হইবে, কেননা উহা 
হইবে মিথ্যা বেসাতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, সুতরাং উহা হইবে হারাম 
খাওয়ার তুল্য । 

Ua Sl MN UVE 

আল্লাহ্‌ আমাদিগকে এবং মুসলমানদের উহার পাপ হইতে অব্যাহতি 

দিন। 
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AA oF sly SA 23 
আম্র বিল মা'রূফ ওয়ান্‌ নাহ্য়ী আনিল্‌ মুনকার এবং 
বাজামা’আত পাঞ্জেগানা নামাযের পাবন্দী 


হাজীগণ এবং অন্যদের উপর সব চাইতে যে বড় কর্তব্য তাহা 
হইতেছে আম্র বিল্‌ মা'রফ এবং নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ 
কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধাজ্ঞার কর্তব্য সম্পাদন 
করা আর জামা'আতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়করণ- যে 
কাজের নির্দেশ আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার পাক কুরআনে এবং তাহার রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে প্রদান করিয়াছেন । 

মক্কাবাসী এবং অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই যে তাহাদের গৃহে নামায 
পড়ে এবং মসজিদকে মু'আত্বাল (অনাবাদী) করিয়া রাখে, উহা তাহাদের 
জন্য মস্ত বড় ভুল। উহা শরীয়তের বরখেলাপ এবং উহা হইতে 
তাহাদিগকে নিবৃত্ত থাকা একান্ত কর্তব্য 

মসজিদে পাবন্দীর সহিত নামায আদায়করণের তাকীদ এই হাদীস 
হইতে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে যে, ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে আসিয়া নিবেদন 
করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি অন্ধ এবং মসজিদ হইতে আমার গৃহ 
দূরে অবস্থিত বিধায় আমি কি জামা’'আতে শরীক না হইয়া গৃহে নামায 
পড়ার অনুমতি পাইতে পারি? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 


RE :J৬ Ce Ju $5 Lal EE) (eutanned Sry 
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তুমি কি নামাযের জন্য প্রদত্ত আযানের শব্দ শুনিতে পাও? ইবনে 
উম্মে মাকতুম বলিলেনঃ জী হ্যা, শুনিতে পাই । তখন নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তবে তুমি সেই ডাকে সাড়া দাও । 
আযান শুনিলে উহার ডাকে তোমার মত অন্ধকেও সাড়া দিয়া মসজিদে 


অপর এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, ২>-, ৬৬ >= ১ আমি তোমার জন্য রুখ্‌সতের 
কোন গুঞ্জায়েশ দেখিতে পাইতেছি না। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, 
নামায শুরু করার আদেশ প্রদান করি, ফলে মুসল্লীগণ যখন নামাযের 
জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন কোন একজনকে হুকুম দেই এবং সে উক্ত 


iy lr Bb Dali YN Jo) ddl ee" 
UL 


(মসজিদে) উপস্থিত হয় নাই এবং (জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার 
কারণে) তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া উহা পোড়াইয়া দিই । 


সুনানে ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে 
আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সান্পান্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
de cr NI De NN ob bs slr 
“যে ব্যক্তি আযান শুনিতে পাইল এবং ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়া 
মসজিদে আসিল না তাহার নামায সিদ্ধ হইবে না” 
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সহীহ্‌ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ্র সহিত মুসলিমরূপে সাক্ষাৎ করিতে 
আনন্দ অনুভব করে, তাহার উচিত যে, 


Lh SI > Dla) iN 2 se Lib 
যখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয়, তখনই 
উহাতে সাড়া দিয়া উক্ত নামাযগুলির হিফাযত করা একান্ত প্রয়োজন । 


নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য হিদায়াতের তরীকা সুসাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, 
আর পাচ ওয়াক্ত নামায উক্ত হিদায়াতের তরীকার অন্তর্ভুক্ত । যদি 
তোমরা তোমাদের গৃহে নামায পড়িয়া লও, যেরূপ এই পিছাইয়া পড়া 
ব্যক্তি নিজের ঘরে নামায পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থায় 

be pos Lo PS GY) ps Ee 5 BY 

তোমরা তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুরত 
পরিত্যাগ করিলে । আর যখনই তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ 
করিবে, তখনই তোমারা পথত্রষ্ট হইয়া যাইবে অপর পক্ষে যে ব্যক্তি 
সুন্দররূপে উযূ করিয়া মসজিদসমূহের মধ্যে কোন এক মসজিদে গমন 
করে, সে অবস্থায় আল্লাহ্‌ তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করিয়া নেকী 
লিখিয়া দেনও একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং উহার বদৌলতে 
একটি পাপ মাফ করিয়া দেন। ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) 
বলিয়াছেন, আর আমাদেরকে দেখিয়াছি যে, নামাযের জামা’'আতে 
কেহই পিছাইয়া থাকিত না কেবল এরূপ মুনাফিক ছাড়া যাহার নেফাক 
সুবিদিত । ...সাহাবী আরও বলিয়াছেন যে, 


nal 3 ti G> Eloy Sle 4 GF PINON Dy 


রাসূলের যুগে মানুষের দুই বগলে হাত রেখে আনা হইত এবং 
তাহাকে কাতারে খাড়া করাইয়া দেওয়া হইত । 
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Js dpe lm apt) cd Se 4 
হাজীদের জন্য পাপ হইতে দূরে অবস্থান একান্ত প্রয়োজন 

হাজীগণ এবং অন্যদের আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে 
অবস্থান একান্ত জরুরী । যেমন ব্যভিচার, (সমকামিতা) চুরি, সুদ খাওয়া, 
ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, ব্যবসা প্রভৃতি কার্যকলাপে ধোকা প্রদান, 
আমানতের খেয়ানত করা, নেশা হয় এমন বস্তু এবং টাখনুর গীটার নীচে 
কাপড় ঝুলান, অহংকার, হিংসা গীবত চুগলখুরী রিয়াকারী মুসলমানদের 
সম্পর্কে হাসি মশকারী করা, বেহালা-তবলা সারেংগী প্রভৃতি যন্ত্রের 
মাধ্যমে গান-বাজনা শ্রবণ করা, অশ্লীল গান বাজনায় ভরপুর রেডিও 
হারমোনিয়াম ক্যাসেট প্রভৃতির ব্যবহার, বাঘ-বকরী খেলা, তাস, জুয়া ও 
লটারী প্রভৃতি কাজে অংশ নেওয়া, মানুষ বা যে কোন প্রাণবান বস্তুর ছবি 
তোলা বা অঙ্কন করা, উহা পছন্দ করা এবং এই ধরণের অন্যান্য 
অবাঞ্চিত অপকর্ম যাহা আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে 
তাহার বান্দাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। 

এই সব হারাম কাজ হইতে বিরত থাকা অন্যদের অপেক্ষা 
হাজীগণের এবং মঙ্কার অধিবাসীদের জন্য বেশী প্রয়োজন । উহা এজন্য 
প্রয়োজন যে, পবিত্র মন্ধায় অনুষ্ঠিত পাপ কাজের গুনাহ অধিক গুরুতর 
এবং উঁহার I বেশী ভীতিপ্রদ হইবে। আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ 

€ of ME Le BY oll Sb S52 25 3 

“আর যে ব্যক্তি হারাম সীমানায় যুল্‌মের সাথে সাথে ইলহাদের 
(ধর্মদ্রোহী কাজ করার) কামনা করিবে আমি তাহাকে ভয়াবহ শাস্তির 
স্বাদ গ্রহণ করাইব । (সূরা হজ্জঃ ২৫) 

হারাম এলাকার ভিতর যুলমের সঙ্গে সঙ্গে ইলহাদের ইচ্ছা করিবে 
যে ব্যক্তি, তাহার জন্যই যখন আল্লাহ্‌ এইরূপ ভয়াবহ শাস্তির ওয়াদা 
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করিতেছেন, তখন যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অপরাধ এবং অন্যান্য পাপ 
করিয়া বসিবে তখন উঁহার শাস্তি যে আরও কত ভয়ঙ্কর হইবে তাহা 
সহজেই অনুমেয় । নিঃসন্দেহে উহা হইবে আরও অধিক ভয়ঙ্কর , আরও 
বেশী ভয়াবহ ৷ কাজেই উঁহা হইতে এবং সমুদয় পাপরাজি হইতে নিবৃত্ত 
থাকা অবশ্যকর্তব্য । 


এই সব পাপাচার এবং অন্যান্য যেসব কাজকে আল্লাহ্‌ তাআলা 
হারাম করিয়াছেন তাহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন এবং দূরে অবস্থান 
ব্যতীত হাজীদের জন্য হজ্জের কল্যাণ অর্জন এবং পাপসমূহের মার্জনা 
লাভ করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে যাহারা পাপ হইতে বিরত থাকে 
তাহাদের সম্বন্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম)-এর পবিত্র যবানে 
বৰ্ণিত হইয়াছেঃ 


Lal Sy PFS >) i by SA bo 
“যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং উহাতে নির্লজ্জ কোন আচরণ করিল না 
এবং পাপাচারে লিপ্ত হইল না, সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় দেশে 
প্রত্যাবর্তন করিল যেমন সে ছিল এদিন যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব 
করিয়াছিল ।” 
A IY lp sles whl) lll sia cm Ll, 
IAA on May... dle EF pity Of som) ph I 
‘al Sr n> PIB 2 > SH SSI 
“উপরোক্ত সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারে এবং পাপরাজির মধ্যে 
সবচাইতে বেশি কঠোর এবং অবাঞ্ছিত অন্যায় কাজটি হইতেছে মৃত 
ব্যক্তিদের নিকট দোআ প্রার্থনা করা, তাহাদের নিকট ফরিয়াদ করা, 
তাহাদের জন্য নযর-মানৃত করা, তাহাদের জন্য পশু যবেহ করা এই 
আশায় যে, তাহারা এ আহ্বানকারীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফায়াত 
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কিংবা তাহাদের হারানো ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে ইত্যাদি 
ইত্যাদি, এইগুলিই হইতেছে শির্কে আকবারের অন্তর্ভুক্ত-যাহা আল্লাহ্‌ 
তাআলা হারাম করিয়াছেন। এইগুলিই ছিল জাহেলী যুগের মুশরিকদের 
দ্বীন- যে দ্বীন অস্বীকার করার এবং উহা হইতে মানব সমাজকে নিবৃত্ত 
থাকার আহ্বান জানানোর জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা যুগে যুগে রাসূলগণকে 
পাঠাইয়াছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক 
হাজীর এবং অন্যদের অবশ্যকর্তব্য হইতেছে উহা হইতে সাবধানতা 
অবলম্বন ও আত্মরক্ষা করিয়া চলা । আর যদি অতীতে তাহারা শির্কের 
মহা অন্যায়ে লিপ্ত হইয়া থাকে তবে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের জন্য তাহাদের 
উচিত আল্লাহ্র নিকট তওবা করা এবং হজ্জের জন্য নূতন করিয়া তৈয়ার 
হওয়া । কারণ শির্ক সমস্ত আমলকেই বরবাদ করিয়া দেয়। যেমন আল্লাহ্‌ 
ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
ধ্‌ UPN US Ut Led Si) ) 

“যদি তাহারা শির্ক করিয়া থাকে, তবে তাহারা যত কিছু আমল 
করিয়াছে, উহার সমস্তই বরবাদ হইয়া যাইবে । 

ইহার পর শির্কে আসগারের কথা । শির্কে আসগার তথা ছোট শির্কের 
মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া । যেমন নবী 
(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অথবা কা'বা শরীফ বা আমানত 
প্রভৃতির নামে কসম খাওয়া । এ একই পর্যায়ের শির্ক হইতেছে রিয়াকারী 
বা লোক দেখানো আমল, খ্যাতি অর্জন ও প্রচারের মোহে অথবা এই 
বলাঃ ৩:১, ৷, “যাহা আল্লাহ্‌ চাহেন এবং আপনি চাহেন ৷” 
অথবা এই কথা বলা যদি আল্লাহ্‌ এবং আপনি না থাকিতেন। অথবা 
এরূপ বলা “ইহা আল্লাহ ও আপনার বদৌলতে প্রাপ্ত । এইরূপ এবং এই 
ধরণের সব রকম শিরক কাজ ও অবাঞ্চিত কার্যকলাপ হইতে নিজেকে 
দূরে সরাইয়া রাখিবে, এবং উহা পরিত্যাগ করার জন্য পরিবারের 
সকলকে, ওসীয়ত করিবে। উহা একান্ত প্রয়োজন যেমন রাসূলুল্লাহ 
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(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেনঃ 
COS Al of AS UD Bw A> cp" 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারও নামে শপথ গ্রহণ করিয়াছে 
সে কুফরী অথবা শেরেকী কাজ করিয়াছে।” এই হাদীস সহীহ্‌ সনদে 
বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ আবূ দাউদ ও তিরমিযী । 
আর সহীহ বুখারীতে হযরত উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় 
হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
ead dF SU tel Dos DE! 
“যে ব্যক্তি কসম খাইতে চাহে সে যেন কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ 
গ্রহণ করে নতুবা সে চুপ থাকে ।” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ 
"Le mb DUSIL al cr" 
“যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাইল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” এই 
হাদীস সংকলন করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ 
ASS BA Sle SEL Gy" 
“আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা করি 
তাহা হইতেছে শির্কে আসগার । 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ শির্কে আস্গার কি? ৬ : J৬ 
তিনি বলিলেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল । 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ 
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ON cs E Bele LAS G SI ON BL Lf YN" 

“তোমরা একথা বলিও না যে, আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন এবং অমুক যাহা 
চাহে, বরং বলঃ যাহা আল্লাহ্‌ চাহেন, তারপর সেইমতে অমুক যাহা 
চাহে ।” 

ইমাম নাসায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! :১৬ 
৩০১১ এ৷ “আল্লাহ্‌ যাহা চাহেন এবং আপনি যাহা চাহেন।” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, 

o> dl sa Le HW 4 bl" 

“কী? তুমি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানাইলে? বরং বল, যাহা 

আল্লাহ্‌ এককভাবে চাহেন ৷” 


wl ny le SI 2 SUL Se JE Soda 
উপরোক্ত সমস্ত হাদীস হইতে একথাই বুঝা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান তাওহীদকে সুদৃঢ় রাখার জন্য 
জোর তাকীদ দিয়াছেন এবং তাহার উম্মতকে শির্কে আক্বার এবং শির্কে 
আস্গার হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য হুশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। 
এতদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে, উম্মতের ঈমান নিষ্কলুষ রাখার এবং 
তাহাকে আযাব ও গযবে এলাহীর কারণসমূহ হইতে নিরাপদ রাখার 
জন্য তিনি ছিলেন অতীব আগ্রহী । 
cA hash Bol x 
এজন্য আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন । 
তিনি মানুষের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাহাদেরকে 
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অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং 
আল্লাহ্র ওয়াস্তে তাহার বান্দাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন- তাহাদের 
শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছেন। 


AL ep dl uss UM Dic olny de dt Sr 
আল্লাহ্‌ ক্ব্য়ামত দিবস অবধি তাহার প্রতি নিরস্তর দরূদ এবং শাস্তি 
প্রেরণ করিতে থাকুন । 


বিদেশাগত হাজীগণ এবং আল্লাহ্র শহর পবিত্র মক্কা ও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শহর মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে 
যাহারা ইলমে দ্বীনে পারদর্শী তাহাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে যে, 
লোকদেরকে তাহারা আল্লাহ্র শরীয়ত শিক্ষা দিবেন এবং বিভিন্ন 
প্রকরণের শির্ক ও সেই সব পাপাচার হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত 
বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়া দিবেন- যাহাতে তাহারা এতদ্বারা লোকদেরকে 
অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন এবং 
এইভাবে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌ যে তাবলীগ এবং তা'’লীম তথা পয়গাম 
পৌঁছান এবং বুঝাইয়া দেওয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা যেন 
সঠিকভাবে পালন করিতে সক্ষম হ্ন। 


আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
OTLEY, ny EES LER IH Ge df 
“যাহাদেরকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছিল সেই সব লোকদের 
নিকট হইতে যখন আল্লাহ্‌ এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, “তোমারা 
লোকদের নিকট উহা বর্ণনা করিবে এবং তোমরা কিতাবের বিষয়বস্তুকে 
লোকদের নিকট গোপন রাখিবে ন৷”-শেষ পর্যন্ত । (সূরা আলে ইমরান ঃ 
১৮৭) 
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এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে এই উম্মতের আলেম সমাজকে এই 
মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যে, তাহারা যেন সত্য গোপন করার ব্যাপারে 
আহলে কিতাব যালিমদের অনুসৃত পথে না চলে এবং এইভাবে 
পারলৌকিক জীবনের স্থায়ী সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়া পার্থিব জীবনের 
আপাত মধুর সুখ-সমৃদ্ধি বরণ করিয়া না নেয় । 


এই প্রসঙ্গে lla al এই Mauls 


SY Syed Ll) Litt og fo syd 
CoH AB rele oH Sb NE 

“নিশ্চয় সেই সব লোক যাহারা গোপন করিয়া রাখে এসব দলীল 
এবং হিদায়াত যাহা নাযিল করিয়াছি-কিতাবে লোকদের জন্য সমস্ত 
বিষয় বিশদ্ভাবে বর্ণনা করার পরও-উহারাই তো সেই সব লোক 
যাহাদের প্রতি লা'নত করেন আল্লাহ্‌ তাআলা এবং লা'নত করেন 
অন্যান্য লা'নতকারীগণও; কিন্তু যাহারা তওবা করে পরিশুদ্ধ হয় এবং 
সব শুদ্ধ করে সব কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেয় লোকদের নিকট, 
তাহাদের তওবা আমি কবুল করি আর আমি হইতেছি অত্যাধিক তওবা 
কবুলকারী এবং করুণাময় ৷”(সূরা বাক্বারাঃ১৫৯-১৬০) 

এতদ্্যতীত বহু সংখ্যক কুরআনী আয়াত এবং নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, 
আল্লাহ্‌ সুবহানাহু তাআলার দিকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন এবং বান্দাদেরকে যে 
উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে সে দিকে পথ-প্রদর্শন অত্যন্ত নেকীর কাজ 
এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত । আর ইহাই ক্ব্য়ামতকাল অবধি 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহাদের অনুসারীদের 
অবলম্বিত পথ । 

যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
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2 dU, Be Yoo) BL BS Le VG ot } 
ESGAAL 
“এবং এঁ ব্যক্তির চাইতে কথার দিক দিয়া সুন্দরতর আর কে হইতে 
পারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজসমূহ 
সম্পাদন করে, আর বলে যে, ত তেজ আভা ত যাকের 
অন্তর্ভুক্ত ।” (হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩) 


i AA BDU Ln 05 G5) 
OE G5 di IE 
“আপনি হে রাসূল! ঘোষণা করিয়া দিনঃ ইহাই আমার তরীকা, 
আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ আহ্বান জানাই জ্ঞান-চক্ষে 
আলোকদীপ্ত পথে আল্লাহ হইতেছেন পাক-পবিত্র, আর আমি 
মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি” (সূরা ইউসুফঃ ১০৮) 
আর এই প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ 
ফরমাইয়াছেনঃ 


adeb rl fn db > sed 
“যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে কাহাকেও পথ দেখায়, সেই ব্যক্তি উক্ত 
Te EE (সহীহ মুসলিম) 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী 
Hs UR). কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 
endl 2 cp SY px ily Hom, Sh dil Gage ON" 
“যদি আল্লাহ্‌ তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হিয়াদাতের পথে 


পরিচালিত করেন, তবে উহা তোমার জন্য একটি লাল উটনি অপেক্ষাও 
উত্তম ৷” (সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিম) 
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এই মর্মে আরও অসংখ্য কুরআনী আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে। 
আলেম সমাজ ও মুমিন বান্দাদের উচিত আল্লাহ্র পথে আহ্বানের কাজে 
তাহাদের প্রচেষ্টাকে আরও কয়েকগুণ বর্ধিত করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে 
মুক্তির পথ প্রদর্শনে আর ধ্বংসের উপায়-উপকরণগুলি হইতে নিবৃত্ত 
করার ব্যাপারে তাহাদের প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে চালাইয়া যাওয়া । 
বিশেষ করিয়া এই যুগে যখন মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতা বেশী রকম 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ধ্বংসকর কর্মতৎপরতা আর ভ্রান্ত পথে 
আকর্ষণ সৃষ্টিকারী উপায়-উপকরণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
অপরদিকে সত্যপথে আহ্বানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর 
হইয়া উঠিতেছে এবং ইল্হাদ, আনাচার ও অন্যায় কাজের দিকে 
আমস্ত্রণকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


"ka x SEG Ns SS Vr IE IA 
আর আল্লাহ্‌ হইতেছেন পরম সাহায্যকারী এবং মহান আর আল্লাহ্‌ 


ব্যতীত সৎকাজ সম্পাদনের কোন উপায় নাই এবং বিপদ আপদ হইতে 
পরিত্রাণ দানের কোন ক্ষমতা কাহারও নাই । 
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__ পরিচ্ছেদ- | 
মক্কা হইতে বিদায়ের পূর্বে যাহা করণীয় 


হাজীগণ যতদিন মক্কা মুআয্যমায় অবস্থান করিবেন, ততদিন 
সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিক্র , তাহার আনুগত্যবরণ এবং আমলে সালিহ 
করিতে থাকিবেন। ইহা ছাড়া খুব বেশি বেশি নফল নামায পড়িবেন এবং 
কা'বা শরীফের তওয়াফও খুব বেশী করিয়া করিতে থাকিবেন। কেননা 
হারাম শরীফে ভাল কাজের সওয়াব অনেক গুণ বেশি এবং খারাপ 
কাজের পরিণতিও অত্যন্ত গুরুতর হইয়া থাকে । এঁ একই ভাবে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি হাজীদের খুব 
বেশি করিয়া দরূদ ও সালাম জানান একান্ত প্রয়োজন এবং উত্তম কাজ। 

হাজীগণ যখন মক্কা মুআয্যমা হইতে বাহির হইতে চাহিবেন, তখন 
তাহাদের জন্য তওয়াফে ‘বিদা' বা বিদায়ী তওয়াফ করা অবশ্য কর্তব্য- 
ওয়াজিব, যেন তাহাদের সর্বশেষ অবস্থান কালটি বায়তুল্লাহ্‌তেই ব্যয়িত 
হয়। 

কিন্তু এই কর্তব্য কাজটি ঝতুবতী এবং নেফাসওয়ালীর উপর 
প্রযোজ্য নহে। ইহাদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ নাই । হযরত ইবনে 
আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) হাদীস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । তিনি 
বলেনঃ 


Ll oe ix SY cdl Ag FTO Of UN Al 
> sf ETE 
“লোকদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহাদের শেষ সময়টি যেন 


সমাপন হয় বায়তুল্লাহে কিন্তু হায়েযা ঝতুবতী নারীদিগকে এই বিষয়ে 
অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে” (বুখারী-মুসলিম) 
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বায়তুল্লপাহ্‌কে বিদায় জানাইয়া যখন হাজীগণ মসজিদুল হারাম হইতে 
বাহির হইতে চাহিবে তখন সোজা মুখেই হাটিয়া বাহির হইবে । 
"SAG SL Of SS 2 YY" 
না। কারণ এইরূপ করা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
হইতেও যেমন প্রমাণিত নহে, তাহার সাহাবাগণ হইতেও এরূপ করার 
কোন নযীর নাই । বরং উঁহা নবাবিষ্কৃত বিধায় সুস্পষ্ট বিদ্য়াত। আর 
বিদআত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
সতর্কবাণী এইঃ 
2 8 bl he rd as Fr 
“যে ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করিল যাহার পিছনে আমার শরীয়তের 
কোন অনুমোদন নাই, উহা বাতিল । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ 
DAs x Hn BIE YS OB pl olay SU" 
“নেকীর উদ্দেশ্যে নব আবিষ্কৃত কাজ হইতে তোমরা দূরে অবস্থান 
করিও, কেননা প্রত্যেকটি (দ্বীন ইসলামে) নূতন কাজ বিদ্য়াত আর 
প্রত্যেকটি বিদ্য়াতই পথপত্রষ্টতা ৷” 
আল্লাহ্র নিকট তাহার দ্বীনের উপর কায়েম থাকার তওফীক আমরা 
কামনা করি। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে তাহার বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হইতে 
সুরক্ষিত রাখুন ৷ নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং মর্যাদাবান । 
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পরিচ্ছেদ ০১ 
3 Ee Sl Ge dma de BU 
মসজিদে নববী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
যিয়ারত প্রসঙ্গে 
হজ্জের পূর্বে বা পরে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী যিয়ারত 
(রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
xd VY oly Lb Do Bf op > dn Sim 3 De 
rl 
“আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া 
অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম ৷” 
আর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত 
হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
Yio ss Mo lf om hol lia Six 3 De" 
el sll 
“আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া 
অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।” 
(মুসলিম) 


আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যুবায়র (রাযিআন্পাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ 
তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
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Voy LS Do A pe ail hin Sime 3 SDL" 
3 Me IL or al FAT Imdl 3 Dey eA ml 
"fds Sx 
‘আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া 
অন্য মসজিদে এক হাজার (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর মসজিদে 


হারামে এক (ওয়াক্ত) নামায আমার এই মসজিদে একশত (ওয়াক্ত) 
নামায অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ।” (আহমাদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান) 
হযরত জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 
Vode es Do Alm ail a Simm 3 De" 
Mo AIL or hail oA Imll 3 oy PLA Gm 
Sl ah 
“আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া 
অন্য মসজিদে এক হাজার (রাকআত) নামায অপেক্ষা শ্রেয় আর 


মসজিদে হারামে এক (রাকাত) নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ 
(রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেয় ৷” (আহমদ ও ইবনে মাজা) 


এই মর্মে আরও বহু হাদীস মওজুদ রহিয়াছে । যিয়ারতকারী যখন 
মসজিদে নববীতে পৌছিবে, তখন তাহার ডান পা প্রথমে মসজিদে 
iO UA 
ESOT oles Ce in Psi; Ex 
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“আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করিতেছি আর দরূদ এবং সালাম রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম)-এর প্রতি । মহান ও মহীয়ান আল্লাহর 
নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, আর তাহার মর্যাদাপূর্ণ চেহারা ও সত্তার এবং 
তাহার অবিনশ্বর বাদশাহীর শরণাপন্ন হইতেছি-বিতাড়িত মরদূদ শয়তান 
হইতে ৷” 
দাও। ইহা সেই একই দোআ যাহা অন্য যে কোন মসজিদে প্রবেশের 
কালে পাঠ করিতে হয়। মসজিদে নববীতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট অন্য 
কোন দোআ নাই । (দোআর বাংলা উচ্চারণ ৪৩ পৃষ্ঠায়) 

অতঃপর মসজিদে নববীতে দুই রাকআত নামায পড়িবে । উহাতে 
আল্লাহ্র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের প্রিয় বস্তু তাহার নিকট চাহিবে । 
এই দুই রাকাআত নামায রওযা শরীফে যদি পড়া হয় তবে তাহাই উত্তম 
যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ 

EA Pl or Ley) EY G2 Un LU 

“আমার হুজরা এবং আমার মিম্বারের মাঝে বেহেশ্তের 
বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে ।” 

অতঃপর ডউক্ত নামায (শেষে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর কবর এবং তাহার দুই সাহাবী আবূ বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং 
উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবরদ্বয় যিয়ারত করিবে। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের সম্মুখে আদবের সঙ্গে 
এবং বিনয় নত্রতার সাথে দন্ডায়মান হইবে তারপর এই বলিয়া নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে সালাম জানাইবে । 

ASH Bas BIL Vl 
আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া 
বারাকাতুহু, 
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সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ (রাযিআল্লাহু আনহু) 
হইতে উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ' 
ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ 
LCL ade 3G 239 SEHD ILE ds ip 
“যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে সালাম পাঠায় আল্লাহ্‌ তাআলা আমার 


রূহকে আমার দেহে ফিরাইয়া দেন, ফলে আমি তাহার সালামের জওয়াব 
প্রদান করিয়া থাকি৷” 


যিয়ারতকারী তাহার সালামে যদি এই কথাগুলি বলেঃ 
3 Ly di ge UE eS di b UE ey 


AE 


LC IE pA I CL ESL 
dS oil ANT OES HAN A? LEE 
১৫> 5৯ 
“হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিসমূহের 
মধ্যে সুনির্বাচিত! আপনার প্রতি সালাম, হে নবীগণের সরদার এবং 
মুত্তাকীদের ইমাম! আপনার প্রতি সালাম । আমি সাহক্ষ্য দিতেছি যে, 
আপনি আল্লাহ্র রিসালত-পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন, আপনি আমানত 
সঠিকভাবে আদায় করিয়াছেন। আপনি উম্মতকে নসীহত করিয়াছেন 
এবং আল্লাহ্র পথে যেরূপ জিহাদ করা প্রয়োজন সেই রূপই জিহাদ 
করিয়াছেন, এই সবই রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 
গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত । তাহার প্রতি দরূদ প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য 
দোআও করিবে, যেরূপ শরীয়তে দরদ ও সালামকে একত্র করার 
TT 


lL পল = ন“ 
tS eT OE 
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“হে মু'মিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম জানাও । 
আর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহার দুই সাহাবীর প্রতি সালাম 
জানাইতেন তখন প্রায়শঃই এই কথাগুলির বেশী কিছু বলিতেন নাঃ 
DES SR Ub Sls DN SS b ls pS 
sal Ll 
“হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম, হে আবূ বকর, আপনার 
প্রতি সালাম! হে পিতা আপনার প্রতি সালাম ৷” 
এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতেন । এই যিয়ারত 
যিয়ারত ঠিক নহে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই 
হাদীস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 


cl) 
স্থাপনকারীদের এবং কবরে বাতি ভ্রালানেওয়ালাদের লা'নত 
করিয়াছেন ।” 


মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ও দোআ করার এবং তথায় অন্যান্য 
সফর করার সংকল্প করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সম্মত । এই মর্মে বহু 
হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । 
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মসজিদে নববীতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতের সাথে 
পড়া সুন্নাত । বেশী করিয়া যিক্র, দোআ. এবং নফল নামায পড়িয়া 
অধিক সওয়াব হাসিলের এই সুযোগকে গণীমতরূপে গ্রহণ কনা 
বাঞ্ছনীয় । এইভাবে বেহেশৃতী বাগিচা স্বরূপ রওযা শরীফে বেশী করিয়া 
নফল নামায পড়া অতি উত্তম কাজ । উহার ফযীলত সম্পর্কীয় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ 
“asl 2b or 23) EY GE 8 be 
“আমার গৃহ এবং আমার মিস্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশৃতের 
বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে” 
আর ইহা জানা কথা-যিয়ারতকারী হউক বা অন্য কেহ ফরয 
নামাযের বেলায় সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইবে এবং যথাসাধ্য প্রথম 
কাতারে শামিল হওয়ার চেষ্টা করিবে- যদিও তাহা মসজিদের 
বর্ধিতাংশেও হয়। কেননা নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইঁতে 
বিভিনু সহীহ হাদীসে প্রথম কাতারের প্রতি বেশী গুরুত্ব এবং উৎসাহ 
প্রদান করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীতে বলা হইয়াছেঃ 
Nj Lat} LIN ally Ad 3b role 
la) ls ps 
“মানুষ যদি জানিত যে আযান এবং প্রথম কাতারের মধ্যে কত 
ফযীলত কত সওয়াব রহিয়াছে তাহা হইলে সেই অবস্থায় লটারী করা 


ছাড়া প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া সম্ভব হইত না, তখন অবশ্যই তাহারা 
স্থান পাওয়ার জন্য লটারী করিত ।” (বুখারী ও মুসলিম) 


ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার 
সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ 
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rf rb A dn Vy Sam or PS FU) 4G pss 
"hl 0% 5+ ১০) 
“তোমরা সম্মুখের কাতারে স্থান গ্রহণ কর এবং আমার ইকতিদা 
কর। আর তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের ইক্‌তিদা করিবে। 
মানুষ যখন নামাযে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তখন আল্লাহ্‌ও তাহাকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া রাখেন । (মুসলিম) 
আর আবূ দাউদ হ্যতর আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে হাসান 
সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 
বলিয়াছেনঃ 
"LN 3 Bl o> > PAA all 8 by FH dN" 
“মানুষ যতই প্রথম কাতার হইতে পিছে পড়িয়া থাকিবে, ততই 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাকে পিছনে রাখিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন ।” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহার সাহাবাগণকে 
লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছেনঃ 
"gy Ls SIM aa LS U5 NI" 
“ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের সম্মুখে যেরূপ 
কাতারবন্দী হয় তোমরা সেইরূপ কাতারবন্দী হও না কেন? সাহাবাগণ 
বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! ফেরেশৃতাগণ কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি 
বলিলেনঃ 


all 3 0p JINN all 0 ps 
“তাহারা প্রথম কাতার পূর্ণ করিয়া লয় এবং প্রত্যেক কাতারে তাহারা 
পরস্পরের সহিত দালানের গীথুনির ন্যায় মিলিয়া দাড়ায় । (মুসলিম) 


এই মর্মে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে মসজিদে 
নববী এবং অন্যান্য মসজিদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই । মসজিদে 
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নববী সহ অন্যান্য সব মসজিদের জন্য প্রথম কাতারে দাড়ানোর ফযীলত 
সমভাবে প্রযোজ্য । মসজিদে নববীর পরিসর বর্ধিত হওয়ার পূর্বেও এবং 
পরে একই হুকুম ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে 
সহীহ্‌ সনদে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাহার সাহাবীগণকে 
কাতারের ডান দিকে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন । 

আর একথা সকলেরই সুনির্দিষ্টভাবে জানা যে, সাবেক মসজিদে 
নববীর ডান ভাগ রওযার বাহিরেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারা 
জানা যাইতেছে যে, মসজিদে নববীর প্রথম কাতার এবং কাতারসমূহের 
ডান অংশ রওযা শরীফের তুলনায় ফযীলতে অগ্রগণ্য । উহাতে পাবন্দীর 
সহিত নামায পড়া রওযা শরীফে পাবন্দীর সহিত নামায পড়া অপেক্ষা 
উত্তম । আর যে কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের প্রতি 
গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিবে-তাহার নিকটেই এই আপেক্ষিক 
ফযীলতের বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর আল্লাহ্‌ 
হইতেছেন এই পার্থক্য অনুধাবনের তাওফীকদাতা । 


UY 4 25 5 hk HAL rs OY 54 N) 
SA iow ph tla Aloe td DS 
অতঃপর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর হুজরা তথা কবরের চতুঃল্পার্শ্বস্থ লোহার রড বা জালগুলিকে স্পর্শ 
করা বা চুমা খাওয়া অথবা উহার তওয়াফ করা জায়েয নহে। কেননা 
সালাফে-সালেহীন হইতে এরূপ করার কোন নযীর উদ্ধৃত হয় নাই । বরং 
ইহা জঘন্য বিদআত ৷ 
> sli ln 3 ale de dw dls Of mS 54) 
OS 4 ff Ap is LS C5 S| 
“আর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর নিকট কোন প্রয়োজন মিটানোর অথবা বিপদ দূর করার কিংবা 
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রোগমুক্তির অথবা এই ধরনের অন্য কিছুর জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপনও ঠিক 
নয়।” 
MN db, ul dl a NV) Abe ১ ১S 
LST ys Soci 028d ls 3 J BL Se 
“কেননা এই সব বস্তুর প্রার্থনা আল্লাহ্‌ সুবহানুহু তাআলা ছাড়া অপর 
কাহারও নিকট করা চলে না-একমাত্র তাহারই নিকট করিতে হয়। মৃত 


ব্যক্তির নিকট এইগুলির প্রার্থনা জ্ঞাপনে আল্লাহ্র সঙ্গে শেরেক করা হয় 
এবং ইহা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত বৈ কিছুই নয়।” 


দ্বীন ইসলামের দুইটি মূলভিত্তি 
A>) BN} am Y Of LP bh Ge or PY 22 
My) ale dl se dy dls Yam J of gbly 
Bl do as Of HY YY HH Ape 
“দ্বীন ইসলাম দুইটি মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । উহার প্রথমটি এই 
যে, এক আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাহারও ইবাদত করা চলিবে না, আর 
দ্বিতীয়টি এই যে, ইবাদত একমাত্র রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্পান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা অনুসারেই করিতে হইবে । বস্তুতঃ আশ্হাদু- 
আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এই কালেমা 
শাহাদাতের তাৎপর্য ইহাই ৷” 
Mey le Se dy dl or le of mS 56 NY US) 
A Yl dbs 3G Sou BH SUL SY eit 
“অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট 
শাফায়াত চাওয়া কাহারও জন্য জায়েয নহে । কারণ শাফায়াত একমাত্র 
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আল্লাহ্‌ তাআলার অধিকারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কাহারও 
নিকট চাওয়া চলিবে না।” আন্পাহ্‌ তাআলা বলিয়াছেনঃ 
{ue cL 5) 
“হে রাসূল! তুমি বলিয়া দাও যাবতীয় প্রকারের শাফায়াত একমাত্র 
আল্লাহর অধিকারে ।” | 
অতঃপর এই নিয়মে শাফায়াত চাওয়া যাইবেঃ 


Ul x EA GELS Lt ime 0 call 
বানাইয়া দাও। আয় আল্লাহ্‌! তোমার ফেরেশ্তাগণকে এবং তোমার 
মু'মিন বান্দাগণকে আমার সম্পর্কে সুপারিশকারী করিয়া দাও । আয় 
আল্লাহ! আমি যে সন্তান-সন্ততি নাবালেগ অবস্থায় তোমার নিকট 
পাঠাইয়াছি, তাহাদেরকে আমার সুপারিশকারী করিয়া দাও । অর্থাৎ 
আমার পক্ষে তাহাদের সুপারিশ খহণ কর ।” 
ly bf Ny GLY st ME les DW pL 
EAS bd DSN sll ll 
“আর মৃত ব্যক্তির নিকট বস্তুতঃপক্ষে কিছুই চাওয়া যাইবে না- 
তাহারা নবী হন অথবা নবী ছাড়া অন্য কেহই হন । কারণ এরূপ করা 
শরীয়তসম্মত নহে।” কেননা মৃত ব্যক্তির কাজ তাহার মৃত্যুর সাথে সাথে 
ছিন্ন হইয়া যায় একমাত্র সেই কাজগুলি ছাড়া যাহা শরীয়তদাতা ব্যতিক্রম 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা 
(রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
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fa Bue LN 2 Nl das ced eT cpl ol 13)" 


"J Eta tie Us jf 4 Es Mr 
“বনু আদম যখন মরিয়া যায় তখন তাহার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হইয়া 
যায়। তবে মাত্র তিনটি কাজ ছাড়া যথাঃ 


“সাদকা জারিয়া-উহা নিজ হাতে করা হউক অথবা তাহার পক্ষ 
হইতে ওয়ারিসগণ কর্তৃক করা হউক । অথবা এমন ইল্ম যাহা দ্বারা - 
তাহার মৃত্যুর পরও জনগণ উপকৃত হইতে থাকে। অথবা সৎ সন্তান যে 
তাহার জন্য দোআ করে। 

«> 3 Mn) 4 Be slr LES Ab jor Ul) 
DS se TD Lily) 

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং কিয়ামত দিবসে 
তাহার নিকট শাফায়াত তলব করা বৈধ। কেননা ইহা তাহার অধিকারভুক্ত 
ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত ।” কারণ তিনি কিয়ামত দিবসে অগ্রসর হইয়া তাহার রবের 
করিবেন। ইহা জানা কথা যে, দুনিয়ায় তাহার জীবদ্দশায় শাফায়াত তলব 
সকলের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য । অতএব এক মুসলমান তাহার অপর 
মুসলমান ভাইকে ইহা বলিতে পারে যে, আপনি আমার প্রভুর নিকট অমুক 
অমুক ব্যাপারে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোআ 
করুন। যাহাকে এ কথা বলা হইল তাহার পক্ষে তাহার উক্ত মুসলিম ভাই-এর 
জন্য আল্লাহ্র নিকট দোআ চাওয়া বা সুপারিশ করা বৈধ হইবে- যদি যাচঞাকৃত 
বস্তু বৈধ হয়। 


কিয়ামত দিবসে আল্লাহর তরফ হইতে প্রাপ্ত অনুমতি ছাড়া কেহই 
কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলিয়াছেনঃ 
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{sh Vous LL sll ১2) 

“কে আছে এমন ব্যক্তি (আসমান-যমীনে) যে আল্লাহ্র বিনা 
অনুমতিতে তাহার নিকট সুপারিশ করিবে?” 

বাকী থাকিতেছে মৃত অবস্থার কথা, উহা তো এমন এক বিশেষ 
অবস্থা যে অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থা এবং 
পুনরুথানের পর কিয়ামত দিবসের অবস্থার কোনরূপ তুলনাই চলিতে 
পারে না। কেননা যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে তাহার আমল বন্ধ হওয়ায় 
নৃতন কোন আমলের সুযোগ নাই-আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যাহা কিছু সে 
করিয়াছে উহার ফল সে ভোগ করিবে। তবে শরীয়তদাতা নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতিক্ৰম হিসাবে যে কয়েকটি 
সুযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন শুধু সেইগুলি হইতে সেই উপকার লাভ 
করিতে পারিবে। 


IFA IS ELE sl E ApS op LE Ab 
LL | 
“মৃত ব্যক্তিদের নিকট শাফায়াত তলব করা ব্যতিক্রমধর্মী বৈধ 
কার্যরূপে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেন নাই । 
সুতরাং মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত তলব ব্যতিক্রমের আওতায় না 
পড়ায় উহার সহিত ইহাকে জুড়িয়া দেওয়া যায় না।” যদি কেহ্‌ বলে, 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সাধারণ মৃতের ন্যায় নন-তিনি 
তো কবরে জীবিত । তাহার জবাব এইঃ 
52 > 05 3 2 Me) le de SHO SY 
JY) oA bs sl = 1 Cd SS sled > cr S| 
SVL EAS ) Ueki Ma) Sx Yh LE op x es 0 
Bl 
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“ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাহার কবরে জীবিত আছেন সে জীবন বারযাখী-বধ্যবর্তকালীন জীবন 
যাহা শহীদগণের বারযাখী জীবন অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ । কিন্তু সেই 
জীবন মৃত্যুও পূর্বের জীবন এবং কিয়ামত দিবসের জীবনের ন্যায় 
সমপ্রকৃতির নয়। প্রকৃতিগতভাবে এই তিন জীবন আন্পাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া 
তায়ালা ব্যতীত অপর কেহই যাহার অবস্থার ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে 
সক্ষম নয়। 
এই জন্যই নবী (সাল্লান্পাছু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইভাবে ইহার 
প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়াছেনঃ 
«del 23 BDV lp LN 
“Lol 
“যে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি যখনই সালাম জানায়-তখনই আল্লাহ্‌ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার রূহ আমার দেহে ফিরাইয়া দেন ফলে 
আমি তাহার সালামের জবাব দেই ৷” 
As Sup dey cr sl se DIS 
Ly OTA op ong Sle Be Ty SG VAN ply 
dl hal ow le Gn Hl py Lge 
অতএব এই হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্পাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত এবং ইহার দ্বারা একথাও বুঝা যায় 
যে, তীহার রূহ্‌ তাহার দেহ হইতে পৃথক অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাহার 
প্রতি যখন সালাম দেওয়া হয় তখন তাহার রূহ্‌ ফিরাইয়া দেওয়া হয় । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া 
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কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত । ইহা বিদ্ধানগণ কর্তৃক 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মত ৷ 


Ef slug yp Of LS Lx jl S> LY US ON 
A= 51 A> 
“কিন্তু তাই বলিয়া এই মৃত্যু তাহার বারযাখী-মধ্যবর্তী কালীন- 
জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে।” যেমন শহীদদের মৃত্যু ও 
তাহাদের বারযাখী জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে। উক্ত 
বারযাখী জীবন সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। 


HY pd he SS HLS) 
(OB, eo 

করিওনা বরং তাহারা জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট অবস্থান 
করিতেছে। তাহাদিগকে জীবিত হিসাবে খোরাক দেওয়া হইয়া থাকে ৷” 
(সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৯) 

যিয়ারত অধ্যায়ে এই মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
এইজন্যই করা হইল যে, এই বিষয়েই মানুষ অত্যধিক সন্দেহে পতিত 
হয়-তাই ইহার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সন্দেহে পড়িয়া মানুষ শির্ক 
করে এবং আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া মৃতের ইবাদত করে । অতএব আমাদের 
জন্য ও যাবতীয় মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সকল প্রকার 
শরীয়ত-বিরোধী রীতিনীতির অনুসরণ হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি। 
আল্লাহই অধিক জ্ঞাত । 
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শরীয়তের পরিপন্থী প্রতিটি অবাঞ্ছিত পথ হইতে আল্লাহ্‌ আমাদেরকে 
এবং সকল মুসলমানকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনাই তাঁহার হুজুরে 
একান্তিকভাবে নিবেদন করি । 


“le dl le 015 Le Spall Ss) or NMI an Ladle Ll, 


Earl 2D 4 Mn 
ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতকালে তাহাদের আওয়াজ বুলন্দ করে এবং 


সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাড়াইয়া থাকে । এই ধরণের কাজ শরীয়তের 
সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা আল্লাহ্‌ সুবৃহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের উপর উম্মতকে তাহাদের আওয়াজ 
বুলন্দ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাহার সমীপে লোকদেরকে নীচু 
আওয়াজে নম্ব গলায় কথা বলার তরগীব দিয়াছেনঃ যেমন তিনি নির্দেশ 
দিয়াছেনঃ 


fe BP STA SLY ATL) 
Sl PAL Loi Ul a: APE CP 8 Y Jab 1S Ys 
Day BI yoo Re Hol Tak GAY ASS 
(EEE BE DALE ULE 
“হে মুমিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- 
এর কণ্ঠ স্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করিও না এবং নিজেদের 
পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাহার সহিত সেইরূপ 


কথা বলিওনা। কারণ এইরূপ করিলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে 
তোমাদের যাবতীয় পূণ্য কর্ম নিস্কল হইয়া যাইবে । 
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যাহারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে 
করিয়া দেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া সাবধান হইয়া চলিতে 
পারে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে-তাহাদের ভুল ও অপরাধ সমূহের মার্জনা 
এবং মহা পুরস্কার ।” (সূরা হুজরাত £ ২-৩) 
আল্লাহ্র এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও উপরস্ত কথা এই যে নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের নিকট দীর্ঘ সময় দাড়াইয়া থাকা এবং 
পুনঃ পুনঃ তাহার প্রতি সালাম জানানের আশায় তথায় অবস্থানরত 
থাকার ফলে লোকের ভীড় বর্ধিত হইবে এবং তাহার কবরের নিকটে 
শোরগোল বাড়িয়া যাইবে। ফলে আল্লাহ্‌ তাআলা উল্লেখিত স্পষ্ট 
অর্থবোধক আয়াতগুলিতে মুসলমানদের জন্য-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, 
ইহা হইবে উহার খেলাফ। 
212 9 > PE Me Se dl le py 
sl ON AEE Le 015 Ls ay Vf mn jal 
“আর একথা স্মরণযোগ্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই মর্যাদার পাত্র ।” 
সুতরাং কোন মুমিনের জন্য তাহার কবরের নিকট এমন কিছু করা 
কিছুতেই উচিত হইবে না যাহা শরয়ী আদবের পরিপন্থী ৷ 


3 Lp slo SA or AIS 3 an dais Le HS 

tia ali ale Lb 2S AS Ug FL UL bbl A Sete 

J So pel ty 4s Be BI oe 2 
ols Er 2 
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অনুরূপভাবে যিয়ারতকারী এবং অন্যান্য লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সান্মাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে দোআ করিবার সময় কবরের 
দিকে মুখ করিয়া হাত উঠাইয়া দোআ. করে। এইরূপ দোআ করাও 
সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সালফে-সালেহীনদের অনুসৃত আচরণের সম্পূর্ণ 
খেলাফ । বরং উহা এক অভিনব বিদআত । অথত রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ 


gL GT USL Atl LB Ly Gr ole" 

"Ms ea NS a Lue fS UB pS Sle, SUL 

“তোমরা আমার সুন্নতকে আকড়াইয়া ধরিও এবং আমার পরে সত্য 
পথে চালিত ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফাদের তরীকাকেও 
মযবূত সহকারে উহা হাতে দাতে ধরিয়া রাখিও। আর সাবধান! 
শরীয়তে নবাবিস্কৃত প্রত্যেকটি কাজ বিদ্‌আত এবং প্রত্যেক বিদআতই 
হইল গোমরাহী ।” আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহীহ্‌ সনদে ইহা বর্ণনা 
রঃ । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও 
বলিয়াছেনঃ 

1, pedi gowlr 

“যে ব্যক্তি আমাদের দেওয়া শরীয়তের মধ্যে নতুন কোন কাজ 
আবিস্কার করিবে যাহা উহার অন্তর্ভুক্ত নহে, সেই সমস্ত কাজ মরদূদ । 
মুসলিম শরীফে পৃথকভাবে বর্ণিত আছেঃ 

"5 0 Ul ale rs es er 

“যে ব্যক্তি শরীয়তে ইসলামীয়ার ভিতর এমন কাজ করিল যে 

সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ নাই, সেই কাজ মরদূদ । 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হযরত হুসাইন 
(রাযিআল্লাহু আনহু)-এর পুত্র আলী-জয়নুল আবেদীন একদা এক 
ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট দোআ 
করিতে দেখিয়া এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেনঃ 
Bld) Gx 8 Gh op Se liam Slt YT 
PU J be S75 UIASY JU sf ny 4 de 
Et a SIE dia 3 
“আমি তোমায় এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি 
আমার পিতা হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট শুনিয়াছি। তিনি 
আমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে 
রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহ বানাইয়া 
লইও না এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কবর বানাইও না। তোমরা যেখানে 
থাকিবা, সেখান হইতেই আমার উপর দরদ ও সালাম পড়িবা, কেননা 
এখান হইতেই তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌছাইবে।” এই হাদীস 
হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী স্বীয় কিতাব 
‘আলমুক্তারাত'’-এর রেওয়ায়েত করিয়াছেন। 
«de dl lo ade Dl is 1931 a dai Le SS 
Lal 85 < lao Sp dE de ak wry rm) 
neg le Be «le DL 6 5 NY hl ig 
“অনুরূপ কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কবর মোবারকের নিকট সালাম দেওয়ার সময় দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের 
উপর রাখিয়া বুকের উপর অথবা নীচে স্থাপন করিয়া নামাযরত মুসন্লীর 
মত দাড়ায় । এইভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 
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সালাম দেওয়া বৈধ নহে। কোন রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা প্রমুখকে 
সালাম সম্ভাষণকালে এভাবে দাড়ানোও জায়েয নহে। 
5 NY) closY le) E pax Jb M2 SY 

“কারণ এরূপ মিনতি ও ভয়ভীতি সহকারে দাড়ানো ইবাদতের 
পর্যায়ভুক্ত অবস্থা যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাহারো জন্য বৈধ 
নহে।” হাফেজ ইবেন হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী থস্থে আলেমগণ 
হইতে একথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই ব্যাপারে যাহারাই গভীরভাবে 
যদি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সালাফে-সালেহীনদের অনুসরণ হয়। 

পক্ষান্তরে যাহাদের হৃদয়ে হিংসাবিদ্বেষ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, অন্ধ 
তাকলীদ এবং সালাফে সালেহীনদের তরীকার দিকে আহ্বানকারীদের 
প্রতি বদ্ধমূল কুধারণা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র হাওয়ালা- 
তিনিই তাহাদের হিসাব নিবেন । আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট আমাদের জন্য 
এবং তাহাদের জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করি। সর্বস্থানে সর্বকাজে ও 
সর্ববস্তুর উপর হকের প্রতিষ্ঠাদানের তওফীক তিনি আমাদেরকে দান 
করুন । 

এরূপ পূর্বোল্লিখিত বিদআতসমূহের অন্তর্ভুক্ত সেই সব কাজ যাহা 
কতক লোক করিয়া থাকে । যেমন দূর হইতে কবর মোবারকের দিকে 
মুখ করিয়া মনে মনে সালাম বা দোআ পাঠ করা । আল্লাহ্র দ্বীনে এমন 
কাজ করিবার আদৌ কোন অনুমতি নাই । রাসূল সাল্পান্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কোন অনুমতি দেন নাই । ইমাম মালেক 
(রাহেমালুল্লাহ) এইরূপ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া বলিয়াছেনঃ 
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“এই উম্মতের পরবর্তীদের সংশোধন ও সেই সব কাজের মাধ্যমে 
সম্পন্ন হইবে, যে সব কাজের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সংশোধন হইয়াছিল 
এবং তাহারা নেক্কার বান্দায় পরিণত হইয়াছিলেন। 

আর ইহা সকলের নিকটেই সুবিদিত যে, এই উম্মতের প্রথম যুগের 
লোকদের যে বস্তু দ্বারা সংশোধন ও সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল তাহা ছিল 
নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাহার খোলাফায়ে রাশেদীন এবং 
তাঁহার সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের অনুসৃত তরীকায় চলা । এই 
উম্মতের পরবর্তীগণ এঁপথ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এবং সেই পথ নিষ্ঠার 
সঙ্গে অনুসরণ করিয়াই সংশোধন ও সমৃদ্ধি অর্জন করিতে পারে। 

আল্লাহ্‌ মুসলমানদের এমন বিষয়ে তওফীক দান করুন যাহার ভিতর 
রহিয়াছে তাহাদের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান ও 
চরম কল্যাণ । 


AE 212= <] 
নিশ্চয় তিনি মহান দাতা, অতীব মেহেরবান ৷ 
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নবী সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মোবারক যিয়ারত 
বিশেষ সতর্কবাণী 


SUES Ny xl) eg le dle GY 5 BUS Em 
21 E> BE ee SP hh ALE LU an Sly LS 
leg le Bi le dy Sms 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক যিয়ারত করা 
ওয়াজিব নহে এবং হজ্জের কোন শর্তও নহে- যেমন সাধারণের মধ্যে 
কিছু লোক ধারণা করিয়া থাকে। বরং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করিবে অথবা উক্ত মসজিদের 
নিকটবর্তী হইবে তাহার জন্য কবর মোবারক য়ারিত করা মুস্তাহাব । 
মদীনা হইতে বহুদূরে যাহাদের বসবাস তাহাদের জন্য শুধু কবর শরীফ 
যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নহে । অবশ্য মসজিদে 
নববী যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত । যখন মদীনায় 
পৌছিয়া যাইবে তখন কবর মোবারক এবং হযরত আবূ বকর ও উমার 
(রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর কবরদ্বয়ও যিয়ারত করিবে (বলা বাহুল্য) 
নবী (সান্পান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম)-এর কবর এবং তাহার দুই সাহাবী 
হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে) 
বলিয়াছেনঃ 


Six HAT md Lx BD YN) J Dl as NV" 
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“তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানের জন্য সফর করা যাইবে 
নাঃ আল্‌ মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ-মসজিদে নববী ও মসজিদে 
আল-আক্সা বায়তুল মাকদেস।” এই তিন মসজিদে যিয়ারতের 
উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে দূর -দৃূরাস্ত পথের সফর করা বৈধ । 
ey pi 0 ph 5591 DL ale 05 ad J PAS ON 3) 

4a} dL ail 4 4S) J 

“যদি তাঁহার কবর মোবারক বা অন্য কোন নবী কিংবা সম্মানিত 
লোকের কবর যিয়ারত করা শরীয়তে বৈধ নীতির অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহা 
হইলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই উম্মতকে উহার 
জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেন । কেননা, তিনি ছিলেন লোকদের সর্বাধিক 
মঙ্গলাকাঙ্খী, সবচাইতে বেশী আন্পাহ্‌কে জানতেন এবং তিনি সবচাইতে 
বেশী তার জন্য ভীত-সন্তরস্ত ছিলেন প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু ও কাজ 
হইতে সাবধান ও বিরত থাকিতে বলিয়াছেন। 


তিনি পুরাপুরিভাবে এবং প্রকাশ্যে নবুওয়াতের পয়গাম পৌছাইয়া 
দিয়াছেন। তদীয় উম্মতকে তিনি প্রতিটি কল্যাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং 
প্রত্যেক অমঙ্গল হইতে তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ 

III mL md HAS on i> By BS 

ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, কবর যিয়ারত আসলে 
সওয়াবের কাজ-কিন্তু তিনি উহার বিপরীত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য 
সব কিছুর উদ্দেশ্যে-সওয়াবের আকাঙ্খায় সফর করা নিষিদ্ধ করিয়া 
দিলেন আর সাবধানবারী উচ্চারণ করিলেন এই বলিয়া- 


PUD OF se ho) US PSD) ie 3 is NY 
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“আমার কবরকে তোমার উৎসবস্থল বানাইও না, আর তোমাদের 
গৃহগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করিও না, এবং আমার প্রতি তোমরা 
দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের 
দরূদ আমার নিকট পৌছিয়া যাইবে ৷” 


“অতএব রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের 
জন্য দূর-দৃূরাস্ত হইতে সফর করাকে শরীয়ত সম্মত বলার অর্থই 
হইতেছে উক্ত কবর শরীফকে উৎসবালয় বা মেলা-সম্মেলনের স্থান 
বানাইয়া লওয়া এবং হৈ-হল্লা ও বাড়াবাড়ি যে নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই 
ঘটিয়া যাইবে ৷ যেমন বহু সংখ্যক লোক উহাতে যোগদান শরীয়ত সম্মত 
ও লাভজনক ভাবিয়া দূর -দূরাস্ত হইতে যোগদান করিয়া থাকে“ 


SUS yey LLY Ul lis 3 S32 by 
IES > nl BON) sls Fs HU) US 
“শবর যিয়ারতের জন্য সফর করিবার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত হাদীস 
বর্ণনা করা হয় তাহার সমস্তই যয়ীফ এবং মওযু । সুতরাং প্রামাণের অযোগ্য । এ 
রেওয়ায়েতগুলি দূর্বল বলিয়া ইমাম দারাকুত্নী, বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার 
আলেম । সুতরাং ওঁ সমস্ত যয়ীফ ও উমযূ হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসের মোকাবেলা 
করা আদৌ বৈধ নহে। কারণ সহীহ্‌ ও নিখুঁত হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, 
উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন স্থানের সফরই নিষিদ্ধ । উক্ত মউযু 
হাদীসগুলি হইতে নিন্নে কয়েকটা হাদীস পেশ করা যাইতেছে যাহাতে পাঠকবৃন্দ 
উহা চিনিয়া লইতে এবং উহা দ্বারা ধোকা খাওয়া হইতে তাহারা বাচিতে পারেনঃ 


glx GRIT 


139 


www.QuranerAlo.com 


মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ 


যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং আমার কবর যিয়ারত করিল না সে 
আমার প্রতি যুলুম করিল । 


"> 3 32 ESS JU aw BN 
যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করিল, সে যেন 
আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করিল । 


Ble Scams ily ple GF AALS OS Ny BN 
"ll 
যে ব্যক্তি একই বৎসরে আমার এবং আমার পিতা ইব্রাহীম 
(আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম)-এর কবর যিয়ারত করিল, তাহার জন্য 
আল্লাহ্র নিকট আমি জার্বাতের দায়িত্ব লইব। 
"rls dc} SSN 
যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য শাফায়াত করা 
আমার পক্ষে ওয়াজিব হইয়া যাইবে । 


de se le 2d Sl LY ig 
lea rae 
এই হাদীসগুলি এবং ইত্যাকার অন্যান্য হাদীসগুলির কোন একটিও 
সনদের দিক দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত 
বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই । 
হাফেজ ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ্‌) ‘তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে এই 


সমস্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেনঃ 
3) sl HU JU, Mis LS iil dh 
LE oll Lisa 
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এই হাদীসের যাবতীয় সূত্রগুলি দূর্বল । হাফেজ ওক্বায়লী (রহঃ) 
বলিয়াছেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত 
অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলির একটিও সহীহ নহে । 


ES a2 da Of di an) as Hl OY! Et 0) 
EU lg st ON Jy Eby bin ble « dry yoy 
AS 09 4 Ll BL Al ml es BY 2 Hed US 

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন 
যে, এই ধরনের যাবতীয় হাদীস ভিত্তিহীন । ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্‌ও বিদ্যাবত্তা, 
অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এই মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে 
যথেষ্ট । যদি এ বিষয়ে এবং উহার সপক্ষে কোন হাদীস সহীহ সনদে প্রমাণিত 
হইত, তবে সাহাবাগণ উহার প্রতি আমল করিবার জন্য সর্বাগ্নে অগ্রণী হইতেন 
এবং পরবর্তী লোকদেরকে উহার প্রতি আহ্বান করিয়া যাইতেন। কেননা 
সাহাবাগণ ছিলেন নবীদের পরে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার 
বান্দাদের জন্য যে শরীয়ত বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা সে সম্পর্কে অন্যদের 
চাইতে অধিক সংবাদ রাখিতেন এবং আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য সর্বাধিক 
মঙ্গলাকাজ্খী ছিলেন। 

EI I SL Ge DD JD preg MEF Ft Lb 

অতএব সাহাবাবর্গ হইতে যখন এতদ্্‌সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয় 
নাই- তাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এরূপ করা শরীয়তে বৈধ নহে । আর 
যদি সহীহ্‌ সনদে সাহাবাগণ হইতে কোন কিছু প্রমাণিত হয়, তবে উহা 
শরয়ী যিয়ারত হইবে, যাহা কেবলমাত্র কবরের জন্য সফর করার অর্থ 
বুঝাইবে না, মসজিদে নববীর জন্য সফরের সহিত উহা সংযুক্ত হইবে । 
বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে রক্ষিত হইবে ৷ 

el ds slo bls 
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পরিচ্ছেদ- |} 
মসজিদে কু'বা, জান্নাতুল বাকী প্রভৃতির যিয়ারত 
মদীনা যিয়ারতকারীগণের জন্য মসজিদে কু'বা যিয়ারত করা এবং 
তথায় নামায পড়া মুস্তাহাব যেমন সহীহ্‌ বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী 
হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হইতে বর্ণিত 
হইয়াছেঃ 
ie ES cS docat 5340p Cl dl SA AON 
UES ) 43 sh) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্ৰজে এবং বাহনে চড়িয়া 
মসজিদে কু'বা গমন করিতেন এবং তথায় দুই রাকাত নামায পড়িতেন। 
সহল ইবনে হুনাইফ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
AS LUN Ms 4 she 5 me SE ES HDS 
0s 
যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ওষূ করিয়া কু'বা মসজিদে উপস্থিত হইল, 
তারপর সেখানে নামায পড়িল, তাহার জন্য এক উমরার নেকীর সমান 


গণ্য পুণ্য অর্জিত হইল ৷ ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও হাকেম 
ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছে। শব্দগুলি ইবনে মাজাহ্‌ এবং হাকেমের । 


cp Bl 2) BF 153 GS 753 Gl 15 US Ym) 
AIRY OIF OS ny 4s Sl Se Ss ) 
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(জান্নাতুল বাকী) নামে পরিচিত মদীনার মশনুর কবরস্তানে যেখানে 
বড় বড় সাহাবাগণ শায়িত আছেন এবং শহীদানের কবরসমূহ এবং ওহুদ 
পর্বতের পাদদেশে হযরত হামযা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবর 
যিয়ারত করাও সুন্নত । কেননা রাসূলুল্লাহ্‌ সান্পাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এসব কবর যিয়ারত করিতেন এবং তাহাদের জন্য দোআ করিতেন ।” এ 
সম্পর্কে নবী সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 


ENS SIT Uy yal y35" 
করাইয়া দেয়।” মুসলিম শরীফ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাহাবাদেরকে কবর যিয়ারতকালে এই দোআ পড়িবার শিক্ষা দিতেনঃ 


EMEC 0] U et spl be JU) BS I 
LT SF I U3 SL dl 
উঁচচারণঃ আস্সালামু আলাইকুম আহ্লাদ্‌দিয়ারে মিনাল-মুমেনীনা 


ওয়াল মুসলেমীন, ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বেকুম্‌লাহেকুন, নাসৃআলুল্লাহা 
লানা ওয়া লাকামুল আফিয়াতা । 


“ওহে গৃহবাসী মু'মিন মুসলিম, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও 
আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাহিতেছি।” এই হাদীস 


রেওয়ায়েত করিয়াছেন ইমাম মুসলিম হযরত বুরায়দার পুত্র সুলায়মান 
হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে । 


ইমাম তিরমিযী সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে 
রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ 


DIG ar 2 rade JG AA ph ny ae Be BY 
NE ao le eoNfar Al ae He leokcobrde 
3b ry EL SS YAS pd US 
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“হে কবরসমুূহের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন! তোমরা পূর্ববর্তী আর আমরা 
পশ্চাদবর্তী । 

এই সমস্ত হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, কবর যিয়ারতের শর্য়ী উদ্দেশ্য হইল 
পরকালকে স্মরণ করা, মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি ও ইহ্‌সান প্রদর্শন, 
তাহাদের উপকারার্থে দোআ করা এবং তাহাদের প্রতি রহম করার জন্য আল্লাহ্র 
নিকট আবেদন জ্ঞাপন । অপরপক্ষে কবরের বাসিন্দার নিকট নিজের জন্য দোআ 
অভিযোগ পুরণ বা রোগমুক্তিও জন্য দোআ করা কিংবা তাহাদের মধ্যস্থতা অথবা 
মর্তবার দোহাই দিয়া আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা-এই ধরণের যিয়ারত জঘন্য 
বিদৃআত। না আল্লাহ্‌ উহাকে বৈধ করিয়াছেন, না তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম । সালাফে সালেহীন রাযিআল্লাহু আনহুমও এ ধরণের কাজ 
কস্মিনকালে করেন নাই । 


3 be Be Im des AED Ahr 
বরং উহা এমন একটি কাজ যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ 
UP IE Vy nds 
“তোমরা যিয়ারত কর এবং কবরস্তানে শরীয়ত বিরোধী কথা বলিও না।” 
Aa BS Bk BU pS odin 
এই সমস্ত বিষয়ের পরিণাম এই যে, এঁ ধরণের উদ্দেশ্যে যিয়ারত 
করা হইলে উহার সমস্তই বিদআত বলিয়া পরিগণিত হইবে । তবে উহার 
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বিভিনন প্রকরণ, কোন কোন বিদ্‌আত শির্কেও পর্যায়ভুক্ত নয়- যেমন 
কবরের পার্শ্বে গিয়া আল্লাহ্র নিকট দোআ করা এবং মৃত ব্যক্তিকে 
ওসীলা করিয়া বলা- 
Alors Cl Mn 5A 
“এই মৃত ব্যক্তির যে হক তোমার কাছে আছে তাহাই ওসীলায় আমি 
দোআ চাহিতেছি ।” 
ELMS 49 A DEEN GA EAS SNS Nn em) 
“আবার অপর কতকগুলি যিয়ারত শির্কে-আকবারের অন্তর্ভুক্ত । তাহা 
হইল মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তাহার নিকট সাহায্য কামনা করা বা 


রোগমুক্তি, দুঃখ-মুসীবত দূরীকরণ ইত্যাদিও জন্য আবেদন করা । এই 
বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। 


সুতরাং তুমি হে মুসলিম! সাবধান ও হুঁশিয়ার! আন্পলাহ্র নিকট 
তওফীক ও হক পথের হেদায়াত কামনা কর । 
ol 3 Non AN SSL Balas 
তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা তওফীকদাতা, পথ-প্ৰদৰ্শক, তিনি ব্যতীত 
পুঁজিবার যোগ্য কেহই নাই- তিনি ছাড়া নাই অন্য কোনও প্রভু প্রতিপালক ৷ 
এই বিষয়ে আমি যাহা লিখাইতে চাহিতেছিলাম ইহাই উহার শেষ করা । 
~~ bl si) Re PREVESS eo) Lal | lin 
cg lol Uf dey ot ax Cn T= dn As SE 
rd ex SL ILS mS 
আল্লাহ্র হামদ্‌ প্রথমে ও শেষে ৷ আল্লাহ্‌ তাহার আশীষ বর্ষণ করুন 
তাঁহার বান্দা ও রাসূল এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (সান্পাল্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর উপরে এবং তাহার পরিবার-পরিজন ও তাহার 
সাহাবাবর্গেও প্রতি আর যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের অনুসরণ 
করিবেন নিষ্ঠার সহিত তাহাদের প্রতি । 
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